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প্রধান অফিস 
কাটাখালী (দেওয়ানপাড়া মাদরাসা মোড়), রাজশাহী । 
মোবাইল: ০১৯১২-০০৫১২১ (বিকাশ-ব্যক্তিগত) 


শাখা অফিস 


৩৪, নর্থ ক্লক হল রোড (তৃতীয় তলা), বাংলা বাজার, ঢাকা ১১০০। 
মোবাইল: ০১৭৬৭-৫৭০১৮৬ (বিকাশ-ব্যক্তিগত) 


প্রথম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর ২০১৮ ঈসায়ী 
দ্বিতীয় প্রকাশ: জানুয়ারী ২০২১ ঈসায়ী 


নির্ধারিত মূল্য: ১২০ (একশত বিশ) টাকা 


ব্য়ামতের আলামত 
১. নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন 
২. নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুবরণ | 
৩. এমন ফিতনা, যা থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় অস্ত্রের ব্যবহার 
৪. নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর মিথ্যা 
নবৃওয়াতের দাবীদার প্রকাশ পাওয়া 
৫. উমার ইবনে খাত্তাব (শট) এর মৃত্যুর পর বিভিন্ন 
ফিতনা প্রকাশ পাওয়া 
৬. অন্যায়ভাবে খলীফা উছমান (রসস্ট) কে হত্যা করা | 
৭. উম্মতের মাঝে তরবারী-অস্ত্রের ব্যবহার (হানাহানি) শুরু হলে 
তা উঠিয়ে না নেয়া 


৮. উষ্ট্রের যুদ্ধ 
৯. সিফফীনের যুদ্ধ 
১০. খারেজীদের আবির্ভাব 


১১. মুমিনদের মাঝে হাসান ইবনে আলী €শস্ট) এর 

মীমাংসা করণ 

১২. নাবী স্বললাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর কিছু কাল 
খিলাফত প্রতিষ্ঠিত থাকা 

১৩. শীআ ও নাওয়াছেব সম্প্রদায়ের আবির্ভাব 

১৪. হুসাইন ইবনে আলী শস্ট) এর নিহত হওয়া 

১৫. কাদারিয়াহ ও মুরজিয়া সম্প্রদায়ের আবির্ভাব 

১৬. 'হাররাহ'-এর যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হওয়া 

১৭. তিয়ান্তর দলে উম্মতের বিভক্ত হওয়া 

১৮. ছাকীফ গোত্রের মিথ্যাবাদী ও নির্বিচার হত্যাকারীর আবিভবি 


কিয়ামতের হ্বহীহ আলামত 


১৯. মদীনার প্রশত্ততা বৃদ্ধি পাওয়া 

২০. পারস্য বিজয় 

২১. মিশর বিজয় 

২২. হিজায অঞ্চল থেকে আগুন বের হওয়া 

২৩. আমানত উঠে যাওয়া 

২৪. মুসলিমদের নিকট দুনিয়া উম্মুক্ত হওয়া 

২৫. আবুল “আছ-এর সন্তানাদি (বেশি হওয়া) 

২৬. কুরাইশ যুবকদের হাতে উম্মতের ধ্বংস হওয়া 
২৭. ষাট বছর পর ভ্রষ্টদলের উদ্ভব ও 

২৮. সত্তর বছর পর ফিতনাবাজ দলের আবিভবি 
২৯. পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া 

৩০. বড় বড় অস্টালিকা নিমাণ করা 

৩১. মূর্খতা প্রকাশ পাওয়া 

৩২. অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে নেতৃত্বের ভার অর্পণ 

৩৩. ভালো-মন্দের মানদণ্ড উল্টে যাওয়া 

৩৪. বেশি বেশি ভূমিকম্প হওয়া 

৩৫. সময় দ্রুত চলে যাওয়া 

৩৬. আরব ভূখণ্ডে বাগ-বাগিচা ও নদী-নালা ফিরে আসা 
৩৭. ফোরাত নদীর ভূগর্ভ হতে স্বর্ণের খনি বের হওয়া 
৩৮. অধিক বিপদাপদের কারণে মৃত্যু কামনা করা 
৩৯. নিকৃষ্টদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া 

৪০. যমীন থেকে খনিজ সম্পদ বের হওয়া 

৪১. মানুষের সাথে প্রাণী ও জড় পদার্থের কথোপকথন 
৪২. নেকলোকদের উপর ফাসিকদের অগ্রাধিকার দেওয়া 
৪৩. পাহাড়ের স্থানচ্যুত হওয়া 

8৪. হাট-বাজার কাছাকাছি হওয়া 


৪৫. অর্জিত সম্পদের ব্যাপারে হালাল-হারামের পরোয়া না করা 


৪৬. সুদের ব্যাপকতা বৃদ্ধি 
৪৭. ভ্বলাত আদায় করা সত্তেও দীন না থাকা 
৪৮. ব্যভিচার প্রকাশিত হওয়া 
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৪৯. রাস্তা-ঘাট তথা যত্রতত্র ব্যভিচার হওয়া 

৫০. অতি বৃষ্টি হওয়া ও তাতে বরকত কমে যাওয়া 
৫১. নতুন চাঁদ মোটা হওয়া 

৫২. ব্যবসায় স্বামীর সাথে স্ত্রীর অংশগ্রহণ 

৫৩. মসজিদে প্রবেশ করে (দু'রাক'আত) ভ্বলাত আদায় না করা 
৫৪. হারামকে হালাল মনে করা 

৫৫. গানকে হালাল মনে করা 

৫৬. গায়ক-গায়িকার ব্যাপক প্রকাশ 

৫৭. অঙ্গীকার-প্রতিশ্রুতি বিনষ্ট হওয়া 

৫৮. পুলিশ বাহিনীর বিস্তার লাভ | 

৫৯. অনারবীয় অঞ্চল হতে আরবদের বিদুরিত হওয়া 
৬০. মসজিদ সঙ্জিতকরণ ও মুছহাফ (আল্লাহর কিতাব) 
শোভিতকরণ [ও 

৬১. তাবুক অঞ্চল বাগবাগিচায় রূপান্তরিত হওয়া 

৬২. পূর্ব দিগন্ত হতে ফিতনা প্রকাশ পাওয়া 

৬৩. দাজ্জালের ফিতনা সবচেয়ে বড় ফিতনা 

৬৪. একের পর এক বড় ফিতনার উদ্ভব হওয়া 

৬৫. ফিতনায় মানুষের বিবেক লোপ পাওয়া 

৬৬. ফিতনার নিদর্শন 


৬৭. ফিতনার ধারাবাহিকতা, যা দাজ্জাল পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাবে ্‌ 


৬৮. ফিতনার বিরতিকাল থাকা 


৬৯. এমন ফিতনার আবির্ভাব হওয়া, যার পরে তাওবাহ গ্রহণযোগ্য 


হবেনা ৃ 

৭০. উম্মতের মাঝে ব্যাপক ফিতনার বিস্তার 
৭১. ধন-সম্পদ উম্মতের ফিতনা 

৭২. আদ-দুহাইমা* বা ভয়ানক ফিতনা 

৭৩. অন্ধ ও বধির ফিতনা 

৭৪. ফিতনাকালে একাকিত্ববরণ 

৭৫. ফিতনার সময় ইবাদতের মাহাত্ম্য [ও 
৭৬. ফিতনার সময় একনিষ্ঠভাবে দু'আ করা 
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৭৭. ফিতনা সংঘটিত হওয়ার সময় সিরিয়ায় হিজরত করা 
৭৮. নিফাকী (মুনাফিকী) প্রকাশ পাওয়া 

৭৯. বিনা কারণে হত্যা করা | 

৮০. পর্যায়ক্রমে অপেক্ষাকৃত খারাপ বছরের আগমন 

৮১. অহঙ্কারের সময় উম্মতের প্রতিদান 

৮২. সমাজে সঘলোকদের উঠিয়ে নেওয়া (মৃত্যুর মাধ্যমে) 
৮৩. মুসলিমদের পাপচারিতার কারণে তাদের উপর মুশরিকদের 
কর্তৃত্ব লাভ করা 

৮৪. পশমি জুতা পরিধানকারী সম্প্রদায়ের যুদ্ধ করা 

৮৫. তুকাঁজাতির সাথে যুদ্ধ 

৮৬. হাবশীদের সাথে যুদ্ধ টি 

৮৭. (আরবের প্রাচীন গোত্র) “মুযার' কর্তৃক ফাসাদ সৃষ্টি 
৮৮. আদন' গোত্র হতে সৈন্য বের হওয়া 

৮৯. বাসরা শহরে ভূমিধ্বস হওয়া 

৯০. কুরআনের অপব্যাখ্যা করা 

৯১. সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ ছেড়ে দেয়া 
৯২. গাড়ির প্রচলন হওয়া 

৯৩. ইয়াহুদী ও খিষ্টানদের রীতি-নীতি অনুসরণ করা 
৯৪. সমকামিতা প্রকাশ পাওয়া 

৯৫. কালো রং (খেযাব) ব্যবহার করা 

৯৬. গর্ভপাত ঘটানো 

৯৭. নির্বেধিদের শাসন বহাল থাকা 

৯৮. উম্মতের একে অপরের বিরোধী হওয়া 

৯৯. বাইতুল মুকাদ্দাসের উপর কাফিরদের কর্তৃত্বলাভ 
১০০. উম্মতের কর্তৃত্ব পূর্ণতা পাবে যেমন রাত-দিন পূর্ণ হয় 
১০১. সিরিয়াবাসীদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়া 

১০২. খিয়ানতকারী ও মিথ্যা সাক্ষীর প্রকাশ পাওয়া 


১০৩. ফাসাদ (বিশৃঙ্খলা) সৃষ্টির সময় দীনের উপর টিকে থাকা ব্যক্তির 


১০৪. ফিতনাসমূহের ধারাবাহিকতা 


৮৫ 
৮৬ 
৮৭ 
৮৭ 
৮৮ 
৮৮ 


৮৯ 
৯২ 
৯৩ 
৯৫ 
৯৫ 
৯৬ 
৯৬ 
৯৭ 
৯৮ 
৯৮ 
৯৯ 
১০১ 
১০১ 
১০২ 
১০২ 
১০৬ 
১০৭ 
১০৮ 
১০৯ 
১৯০ 


১১০ 
১১১ 
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১০৫. মদীনা ত্যাগ করা | ১১১ 
১০৬. গানের সুরে কুরআন পাঠ করা/কুরআনকে গান বানিয়ে নেওয়া ১১৩ 
১০৭. পার্থিব উদ্দেশ্যে মসজিদে গোলাকার হয়ে বসা ১১৪ 
১০৮. বক্তার সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া এবং আলিমদের সংখ্যা কম হওয়া. ১১৪ 
১০৯. ভাইয়ে ভাইয়ে বিভেদ সৃষ্টি হওয়া ১১৫ 


১১০. যা ইচ্ছা তাই বলে মুমিনের সাথে মুশরিকের তর্ক-বিতর্ক করা. ১১৫ 
১১১. কুরআনের মুতাশাবিহ অস্পষ্ট) আয়াতের অনুসরণকারী 


সম্প্রদায়ের আবিভবি হওয়া ১১৬ 
১১২. রসূল হৃল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি মিথ্যারোপ প্রকাশ 
পাওয়া | | ১১৭ 
১১৩. আগুন বের হওয়া, যা মানুষকে একত্রিত করবে ১১৮ 
১১৪. আমলবিহীন বক্তব্য পেশ ১১৮ 
১১৫. অশ্লীলতা-বেহায়াপনা প্রকাশ পাওয়া ১১৯ 
১১৬. খারাপ চরিত্র প্রকাশ পাওয়া ১২০ 
১১৭. গোলাম অধিপতি হবে ১২০ 
১১৮. পানি পান করার মত কুরআনকে (না বুঝেই) মুখস্থ করা ১২০ 
১১৯. শাসকশ্রেণীর অত্যাচার ১২১ 
১২০. পূর্ববর্তী জাতির ব্যাধি প্রকাশ পাওয়া ১২১ 
১২১. একের পর এক দীন বিনষ্ট হওয়া ১২২ 
১২২. ভূগর্ভে পানি শোষিত হওয়া | ১২২ 
১২৩. এই উম্মতের শেষের লোকেরা কিভাবে ধ্বংস হবে ১২৩ 
১২৪. কাহতান গোত্রের এক ব্যক্তির জবরদস্তি ১২৩ 
১২৫. ইসলাম অপরিচিত হওয়া ১২৩ 
১২৬. মদীনার দিকে ইসলামের প্রত্যাবর্তন ১২৪ 
১২৭. সংস্কারকগণের আবিভবি ১২৫ 
১২৮. খিলাফত ব্যবস্থার প্রত্যাবর্তন ১২৫ 
১২৯. একটি সৈন্যবাহিনীকে যমীনে ধ্বসিয়ে দেয়া ১২৬ 
১৩০. ইমাম মাহদীর আবিভবি ১২৮ 
১৩১. বাইতুল মুকাদ্দাসে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়া ১৩২ 


১৩২. শেষ যুগে (বিভিন্ন এলাকায়) সৈন্যদলের আবিভবি ১৩২ 


কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত 


১৩৩. রোমক এবং তাদের সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধদের সাথে সন্ধি 


হওয়া ১৩৩ 
১৩৪. বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হওয়া ও ১৩৪ 

১৩৫. দাজ্জালের আবিভবি ১৩৮ 
১৩৬. ঈসা আলাইহিস সালাম-এর অবতরণ ১৬৯ 
১৩৭. ইয়া'জুজ-মা'জুজের আবিভবি ১৭৪ 

১৩৮. জনপদের উপর অতিতবৃষ্টি হওয়া ১৭৮ 
১৩৯. জন্ত বের হওয়া ১৭৮ 
১৪০. পৃথিবী থেকে কুরআন উঠিয়ে নেওয়া ১৮০ 
১৪১. ধোয়া বের হওয়া | ১৮২ 
১৪২. কুরাইশদের ধ্বংস হওয়া | ১৮৩ 
১৪৩. (ঠান্ডা) বাতাসের মাধ্যমে মুমিনের প্রাণ হরণ করা ১৮৪ 

১৪৪. বাইতুল্লাহ শরীফে হাজ্জ না হওয়া | ১৮৫ 
১৪৫. শেষ যুগে কা'বা ঘরে আক্রমণ হওয়া ১৮৫ 


১৪৬. পৃথিবীতে শিরকের বিস্তার লাভ হওয়া ১৮৬ 


ব্িয়ামতের দ্বহীহ আলামত ৯ 
ভূমিকা 


২ 


সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য । আমরা তার প্রশংসা করি, তার নিকটে 
সাহায্য চাই এবং ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমরা নিজেদের আত্মা ও কর্মের খারাৰি 
কোন পথভ্রষ্টকারী নেই। আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন, তার কোন হিদায়াত 
দানকারী নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন উপাস্য নেই, তিনি 
একক, তার কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রসুল । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


১৮০০ “লে 0! ০১৭ ৫) আও ৩ 1920 1) ০5 ৪ 


'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে যথাযথ ভয় কর । আর মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ 
করো না সূরা আলে ইমরান ৩:১০২)। 


০৬০ ০২১ ৯3) ৬০ ৩০১ ৮ ০ ৩ ভিত ভা পি) 13 ০৪ তি 
0) ভ) ০৪৩৩ ০৩ 4) ১1 ০০১01) এ ৩99০০ তম 1913 5০০০ রত ৫৩১ 
এক ব্যক্তি থেকে । আর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে এবং তাদের থেকে 
ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী । আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যার মাধ্যমে 
তোমরা একে অপরের নিকট চাও। আর ভয় কর রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের 
ব্যাপারে । নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক' সুরা আন-নিসা 8:১)। 
৭৫৫84) ৮4৫০০ ০৫ ০ ৫ ,)1845 0513059 4011551 19০ চে ৪ 

(1) ০৮৮ 15$ 5৬ 4৪ 4১735 এ|। ভুল ৩০3 পিঠ, 
হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল । তিনি তোমাদের 
জন্য তোমাদের কাজগুলোকে শুদ্ধ করে দেবেন এবং তোমাদের পাপগুলো ক্ষমা 
করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই 
এক মহা সাফল্য অর্জন করল (সুরা আহযাব ৩৩:৭০-৭১) 


অতঃপর, জান্নাতের নিকটবর্তী করে দেয়, এমন কল্যাণকর যা কিছু নাবী ্বল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম জেনেছেন, তা আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। আর 
আমাদেরকে জাহান্নামের নিকটবর্তী করে দেয়, এমন যা কিছু তিনি জেনেছেন, তা 
থেকেও আমাদেরকে সতর্ক করেছেন। নাবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 


১০ কিয়ামতের হ্বহীহ আলামত 


আমাদের কাছে যা কিছু বর্ণনা করেছেন, তার মধ্যে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার 


আলামত, তার নিদর্শনসমূহ এবং বিয়ামতের পূর্বের ফিতনা ও ধ্বংসাত্মক 
বিষয়াবলি অন্যতম । 


মুসলিমদের উপর বেশী বেশী ফিতনা ও পরীক্ষা নেমে আসার কারণে আমাদের 
যুগে মানুষ এসব বিষয় খুব বেশী আলোচনা করে । ফলে, কতিপয় মানুষ অনাধিকার 
চর্চা করে এ বিষয়ে মিথ্যা হাদীছ রচনা করেছে, যার কোন ভিত্তিই নেই । তাদের 
কেউ কেউ এমন প্রাচীন বই-পুস্তকের আশ্রয় নিয়েছে, যা ভালো-মন্দ সবই সংকলন 
করেছে। এমন একটি কিতাব হচ্ছে, নুআইম ইবনে হাম্মাদ বিরচিত “আল- 
ফিতান' । কিতাবটি সনদ ও মতন উভয় দিক থেকে মুনকার, জাল হাদীছ ও বাতিল 
আছার দ্বারা পরিপূর্ণ । এজন্য আমার বক্তব্য হলো, কিয়ামতের নিদর্শন এবং এর 
আলবানী রহিমাহুল্লাহ যেসব হাদীছকে হ্বহীহ বলে আখ্যা দিয়েছেন তা সংকলন 
করতে ইচ্ছা করেছি। 


ব্রয়ামতের আলামতসমূহ তিনভাগে বিভক্ত: 
১. ছোট ২. মধ্যম ও ৩. বড়। 


১. ছোট আলামত সেগুলো, যেগুলো সম্পর্কে নাবী স্বত্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন এবং যেগুলো ঘটে গেছে ও সম্পন্ন হয়েছে। 


২. মধ্যম আলামত হচ্ছে সেগুলো, যেগুলো সম্পর্কে তিনি আমাদেরকে খবর 
দিয়েছেন এবং যেগুলো ঘটে গেছে ও সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে বেড়ে চলেছে। 


৩. আর ব্রিয়ামতের বড় আলামত হচ্ছে, ইমাম মাহদী, দাজ্জালের আগমন এবং 
অনুরূপ কিছু সংঘটিত হওয়া । 


আর আমি কিয়ামতের আলামতগুলোকে জনগণের সামনে বোধগম্য ও সহজ 
করে উপদ্থাপনের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করেছি। এ ক্ষেত্রে হাদীছের “তাখরীজ' লম্বা করা 
থেকে এবং পাঠকের জন্য যরূরী প্রয়োজন নয়- এমন বিষয় থেকে দূরে থেকেছি। 
আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমার এ কর্মকে তার সন্তুষ্টির 
উদ্দেশ্যেই কবুল করেন এবং এর গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করে দেন। 


হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তার পরিবারবর্গ এবং 
সকল ছাহাবীর উপর দরূদ বর্ষণ করো । শাইখ দ্ধাম মুসা হাদী 


কিয়ামতের দ্বহীহ আলামত ১১ 
ব্িয়ামতের আলামতসমূহ 


১. নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন। 
৪১১০০ এ) এ এ 
আনাস ইবনে মালিক (রস) হতে বর্ণিত, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেন 


৭:6৫ 8০০5 0৩৬" 


“আমার এবং কিয়ামতের মধ্যে এ দু'য়ের* ন্যায় ব্যবধান" ।২ 


আবু জুবাইরা (৪৮) আনছার শায়খদের থেকে বর্ণনা করেন, তারা সকলেই 
বলেন, 'আমরা রসূল স্্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট শুনেছি, তিনি 
বলেন, 


৫৪৮০৭। ৪ ৬ ০৬৮ 
আমি কিয়ামতের সূচনায়ত প্রেরিত হয়েছি" ।* 


১. ৬০৬ বলতে তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলের মধ্যবর্তী দুরত্ব বুঝানো হয়েছে, যা ব্য়ামতের নিকটতম 
সময় নির্দেশ করে। 


২. ভ্বহীহ বুখারী হা/৬৫০৪, ভ্হীহ মুসলিম হা/৮৬৭, ২৯৫১, ইবনে মাজাহ হা/৪৫। 


৩. হালকা বায়ু প্রবাহের প্রারভিক অবস্থা হচ্ছে 'নাসাম'। এ শব্দটি নাসিম থেকে উদ্ভৃত। নেহায়াহ 
গ্রন্থে বলা হয়েছে, কিয়ামতের লক্ষণ প্রকাশের সূচনায় নাবী ইল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রেরিত 
হন। 


৪. ছহীহুল জামেউ ৫১৪৩, ৮০৮। দুলাবীর বর্ণনা: কেনা" নামক গ্রন্থ (১/৩২), আল-আসকারীর 
বর্ণনা: তাছহীফাতুল মুহাদ্দিছীন (২/২১৩)। দেখুন, শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ এর দ্বহীহাহ 


(৮০৮)। 


১২ কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত 


সাহল ইবনে সাদ আস সাঈদী (শন) হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেন, 
২১5১4৪ ৮০১/০১৮০৭৪৪৭১৬ ৮০৪ ০০১৬০১৩০ 
01 ৪০০ চা ললিতা এ ত0। ওহ ০ তত ৮৬, ৮৪৬ (৯ 
" 20১0, ১ 0" 3 4০ 
“আমি এবং কিয়ামতের উদাহরণ হচ্ছে বন্ধকের দু'টি ঘোড়ার মত । আমি এবং 
ব্িয়ামতের উদাহরণ হচ্ছে একজন ব্যক্তির মত যাকে তার সম্প্রদায় নেতৃত্বের জন্য 
পাঠিয়েছে, যখন সে এগিয়ে যেতে আশঙ্কাবোধ করলো তখন সে তার পোশাকের 
উজ্জলতা প্রকাশ করে বলতে লাগলো তোমরা এসেছো, তোমরা এসেছো , আমিতো 
তোমাদের কাছেই, আমিতো তোমাদের কাছেই 


২. নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুবরণ । 


4.১ ৮৪ ঞ। এ 4% 
আউফ ইবনে মালেক (ঞসস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
৩১4০1" :0& +১ ০ হট ৩১ 3৯ 9 527৮ ৬ পলি) এ ঞা ৬৩ জে ৩ 
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আমি তাবুক যুদ্ধে আল্লাহর রসূল স্ব্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এলাম । 
তিনি তখন একটি চামড়ার তৈরি তাঁবুতে ছিলেন।১ রসূল হ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 


৫. শুআ'বুল ঈমান হা/৯৭৫৬। ইমাম তাবারী রহিমাহুল্লাহ তার “তারিখ' গ্রন্থে হাদীছটি বর্ণনা 
করেন, (১/১৭)। এ হাদীছ সম্পর্কে আমি জিজ্ঞেস করলাম যে, এটিতো আমাদের শাইখ যঈফ 
জামে গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আর আপনিতো হ্বহীহ সনদের উপর নির্ভর করেছেন। জবাবে 
তিনি বলেন, এটি যঈফ জামে হতে ছহীহ জামেতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। 


৬. হাদীছে আদাম বলতে, “চামড়া' বুঝানো হয়েছে। 


কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত ১৩ 


সাল্লাম বললেন, বিয়ামতের আগে ছয়টি নিদর্শন গণনা করে রাখো । আমার মৃত্যু, 
অতঃপর বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়, অতঃপর তোমাদের মাঝে মহামারী ঘটবে, 
বকরীর পালের মহামারীর মত,» সম্পদের প্রাচুর্য, এমনকি এক ব্যক্তিকে একশত 
দিনার দেয়ার পরও সে অসন্তুষ্ট থাকবে । অতঃপর এমন এক ফিতনা আসবে যা 
আরবের প্রতিটি ঘরে প্রবেশ করবে । অতঃপর যুদ্ধ বিরতির চুক্তি- যা তোমাদের ও 
বনী আসফার বা রোমকদের (ইউরোপ-আমেরিকা) মধ্যে সম্পাদিত হবে । অতঃপর 
তারা বিশ্বাস ঘাতকতা করবে এবং আশিটি পতাকা৯ উড়িয়ে তোমাদের বিপক্ষে 
আসবে; প্রত্যেক পতাকার নিচে থাকবে বার হাজার সৈন্য ।১৮ 


৩. এমন ফিতনা, যা থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় তরবারী-অস্ত্রের ব্যবহার 
(শান ওত শিখা ৪5) 

হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (সস) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
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৭. কাষ্যাজ বলেন, হাদীছে ১৩ বলতে মৃত্যু উদ্দেশ্যে, কারো অধিকহারে মৃত্যু ঘটে যাওয়াকে 
বুঝানো হয়েছে। ফাতহুল বারী ৬/২৭৮। 

৮. আর ০৯৩ হলো ছাগলের এক প্রকার রোগ যার কারণে ছাগলের মৃত্যু ঘটে । 

৯. গইয়াতুন-ঝান্ডা 

১০. দ্বহীহ: দ্বহীহ বুখারী হা/৩১৭৬, সুনানে ইবনে মাজাহ হা/৪০৪২। 


১৪ কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত 
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লোকজন রসূল স্বল্নাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কল্যাণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতো । 
আর আমি তাকে জিজ্ঞেস করতাম অকল্যাণ সম্পর্কে এ আশঙ্কায় যে, এ সবের 
মধ্যে যেন আমি পড়ে না যাই। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসুল! আমরা 
জাহিলীয়্যাতে অকল্যাণকর+ অবস্থায় জীবন যাপন করতাম। অতঃপর আল্লাহ 
তা'আলা আমাদেরকে ও আপনাকে এ কল্যাণ দান করেছেন। এ কল্যাণকর 
অবস্থার পর আবার কোন অকল্যাণের আশঙ্কা আছে কি? তিনি বললেন, হে 
হুযাইফা! তুমি আল্লাহর কিতাব শিক্ষা করো এবং তাতে যা আছে তার অনুসরণ 
রসূল! এ কল্যাণের পর কি কোন অকল্যাণ আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ আছে । আমি 


১১. ১০১ ৮৯৩- ইসলামের পূর্বে কুফরী, পরস্পরে হত্যা কান্ড, লুটতরাজ এবং অশ্রিলতায় লিপ্ত 
থাকার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। 
১২. ০১1- কল্যাণ বলতে ইসলামকে বুঝানো হয়েছে। 


কিয়ামতের দ্বহীহ আলামত ১৫ 


বললাম, কিসের মাধ্যমে সংঘাত হবে? তিনি বললেন, তরবারী ।৯ আমি আবারও 
বললাম, এ অকল্যাণের পর কি কোন কল্যাণ আছে? অন্য বর্ণননায় আছে এ 
তরবারী দ্বারা সংঘাতের পর কোন কিছু অবশিষ্ট থাকবে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ 
থাকবে। অন্য বর্ণনায় আছে ইমারত-নেতৃত্ব নিয়ে সংঘাত হবে। অন্য শব্দের 
বর্ণনায় আছে, তারা হবে কপট একটি দল ।* খিয়ানত ও কপটতার সাথে সন্ধি 
করা হবে ।১৬ অন্য রেওয়ায়েতে আছে, রাবী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, মন্দ 
মিশ্রিত বিষয় কী? তিনি বললেন, একটি দল । অন্য রেওয়ায়েতে আছে, আমার 
নির্দেশনা বাদ দিয়ে তারা অন্যপথে পরিচালিত হবে । তুমি তাদেরকে চিনবে এবং 
অস্বীকার করবে । তাদের মাঝে এমন লোক থাকবে যাদের অন্তর হবে শয়তানের 
অন্তরের মতই । অন্য রেওয়ায়েতে আছে, খিয়ানতের সাথে সন্ধি বলতে কি বুঝায়? 
তিনি বললেন, মানুষের অন্তর যেরূপ ছিল, সে অবস্থায় আর ফিরে যাবে না। রাবী 
বলেন, আমি বললাম, এ কল্যাণের পর কি কোন অকল্যাণ আছে? তিনি বললেন, 
হ্যাঁ আছে। অন্ধকারাচ্ছন্ন ফিতনা সৃষ্টি হবে । আর এঁ সময় ভ্রান্ত আব্্বিদাহ-বিশ্বাসের 
উপর জাহান্নামের দিকে একদল লোক আহবান করবে । যারা তাদের ডাকে সাড়া 
দিবে, তাদেরকেই তারা জাহান্নামের দিকে নিক্ষেপ করবে । আমি বললাম, হে 
আল্লাহর রসুল! আপনি আমাদের নিকট তাদের পরিচয় বর্ণনা করুন। তিনি 
বললেন, তারা আমাদেরই সম্প্রদায়ভুক্ত এবং কথা বলবে আমাদেরই ভাষায় । আমি 
বললাম, আমি যদি এ অবস্থায় থাকি তাহলে আপনি আমাকে কি করতে আদেশ 
দেন? তিনি বললেন, মুসলিমদের দল ও তাদের ইমামকে আঁকড়ে ধরবে । তুমি 
আমীর-শাসকের কথা শুনবে ও আনুগত্য করবে, যদিও সে তোমাকে প্রহার করে, 
তোমার সম্পদ হরণ করে তবুও শুনবে, অনুগত থাকবে । আমি বললাম, যদি 
তাদের (মুসলিমদের) কোন দল ও ইমাম-শাসক না থাকে? তিনি বললেন, তুমি 


১৩. »-/-রসুল এর মৃত্যুর পর প্রথম অকল্যাণ হচ্ছে কতিপয় গোত্রের দীন ইসলাম ত্যাগ করা। 

১৪. -+4।-আবু বকর (৫শসট) তরবারীর মাধ্যমে যে ফিতনা দমন করেছিলেন এ ভালো কাজের 
দিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে। 

১৫. 553 ৬ 2০৩-এখানে গঞা শব্দটি এ-ও শব্দের বহুবচন । আর মাটি, খড়কুটা ও ময়লা যা 
কিছু চোখ, পানি ও শরবতে মিশে যায় তা হচ্ছে, $-৩। এখানে উদ্দেশ্যে হচ্ছে, এ অন্ধবিশ্বাসী 
দল ফাসাদের উপরই একতাবদ্ধ থাকার মানসিকতায় ডুবে থাকবে । নেহায়া-৪/৩০ 

১৬. আর ৬৯১ এ ৮-০১$ (মন্দ মিশ্রিত বিষয়ের উপর তুষ্ট থাকবে) একথার অর্থ হচ্ছে, ফাসাদ- 
বিশৃঙ্খলা ও মতানৈক্যকে সিক্ত কাঠের ধোঁয়ার সাথে যার তুলনা করা হয়েছে। স্পষ্ট সঠিক পথ 
থাকার পরও তাদের মাঝে ফাসাদ বিদ্যমান থাকবে । নেহায়া ২/১০৯ 


১৬ কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত 


তাদের সকল দল উপদলের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করবে এবং মৃত্যু না আসা পর্যন্ত 
বৃক্ষমূল” দাঁতে আঁকড়ে ধরে হলেও তোমার দীনের উপর থাকবে । 


অন্য রেওয়ায়েতে আছে, হে হুযাইফাহ! তখন তুমি যদি বৃক্ষমূল আঁকড়ে ধরে মরে 
যেতে পারো তবে তা তোমার জন্য তাদের কাউকে অনুসরণ করার চাইতে উত্তম 
হবে। অন্য রেওয়ায়েতে আছে, এ সময় যদি আল্লাহর জমিনে আল্লাহর জন্যই 
শাসকের নেতৃত্ব দেখো, তাহলে তাকেই তুমি আঁকড়ে ধরো, যদিও সে তোমাকে 
প্রহার করে, তোমার সম্পদ হরণ করে, আর যদি শাসক না থাকে, তাহলে তুমি 
জমিনের (ফিতনা থেকে) দুরে সরে থাকবে । যতক্ষণ না তোমার মৃত্যু হয়, তুমি 
বৃক্ষমূল আকড়ে ধরে থাকবে । রাবী বলেন, আমি বললাম, এরপর কি হবে? তিনি 
সে কি নিয়ে আসবে? তিনি বললেন, নদী অথবা বললেন, পানি ও আগুন নিয়ে 
আসবে । যে নদীতে নামবে, তার প্রতিদান নষ্ট হবে এবং দাজ্জালের কাছে তার 
আশ্রয় নিশ্চিত হবে। আর যে তার আগ্তনে ঝাপ দিবে, তার জন্য প্রতিদান” 
ওয়াজীব হবে এবং (জান্নাতে) আশ্রয় অবধারিত হবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 
দাজ্জালের পর কি হবে? তিনি বললেন, মারইয়ামের পুত্র ঈসা আলাইহিস সালামের 
আগমন ঘটবে । রাবী বলেন, আমি বললাম, অতঃপর কি হবে? তিনি বললেন, 
বাচ্চা প্রসব করেছে এমন ঘোড়া৯* যদি তুমি পাও, তাহলে কম বয়সী২০ এ বাচ্চার 
উপর তুমি আরোহণ করবে না যতক্ষণ বিয়ামত সংঘটিত হয়।১১ 


১৭. বায়যাতী রহিমাহুল্লাহ বলেন, যখন জমিনে খলীফা-শাসক থাকবে না এ কথার অর্থ হচ্ছে, এ 
সময় সকল দলের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা এবং যুগের এ কঠিন অবস্থায় ধৈর্য ধারণ করা তোমার 
উপর আবশ্যক । আর বৃক্ষমূল আঁকড়ে ধরা বলতে কষ্ট ভোগ করা বুঝায়। ফাতহুল বারী 
১৩/৩৬ 

১৮. সৎ আমল বরবাদ হয়ে যাবে এবং পাপে লিপ্ত হবে। 
১৯. (এ সময়) ঘোড়া বাচ্চা প্রসব করবে। 
২০. ছোট অশ্বশাবক। 
২১. শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ রচিত সিলসিলাতিল আহাদিছিছ ভ্বহীহাহ হা/২৭৩৯, দ্বহীহ 
বুখারী হা/৩৬০৬, ৭০৮৪, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৮৪৭, আবু দাউদ হা/৪২৪৬, মুসনাদে আহামাদ। 
হাদীছ বর্ণনার পর শাইখ রহিমাহুল্লাহ বলেন, এ হাদীছটি নাবী জল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
নবুওয়াতের নির্দশন ও উম্মতের জন্য তার উপদেশ বিষয়ে তাৎপর্যপূর্ণ । যে দল ও সংঘ মুসলিমদের 
জোট বিনষ্ট করে, এঁক্যবদ্ধতা ছিন্ন করে এবং শক্তি খর্ব করে তা থেকে তাদের নিষ্কৃতি লাভ করা 
জরুরী । এসবের কারণে তাদের মাঝে শকত্রতা সৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা 
বলেন, 


(14০98551559) 


কিয়ামতের দ্বহীহ আলামত ১৭ 
৪. নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর মিথ্যা নবুওয়াতের 
দাবীদার প্রকাশ পাওয়া । 
১ এ ঞ। এত এ _ জল ও) ০১৪ 2৯ ১১৮ 


আবু হুরাইরা (সস) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল হ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন, 


পি ০ ঢা 098 স্ঞরর এ ৩০১ ৩9 0 2 ফা এ 2" 
বিয়ামতের নিকটবর্তা সময়ে ব্রিশজন মিথ্যুক দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে । তাদের 
প্রত্যেকেই বলবে, আমি নাবী; আমি নাবী ।২২ 
হুযাইফা ৪স্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল বলেছেন, 
৩ম ৩ ভ19 3১৮১ ১৮6০ :৩3)৯৪3 ৪খাশ ০৪৩১০ ৩%ান ভা জট" 
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আমার উম্মতের মাঝে সাতাশজন মিথ্যুক দাজ্জালের আবির্ভাব হবে, তার মধ্যে 
চারজন মহিলা, আর আমিই শেষ নাবী, আমার পরে আর কোন নাবী নেই ।১৩ 


তোমরা পরস্পর ঝগড়া করো না, তাহলে তোমরা সাহসহারা হয়ে যাবে এবং তোমাদের শক্তি 
নিঃশেষ হয়ে যাবে (সূরা আল-আনফাল ৮:৪৬) । 

২২. এ সব মিথ্যুক ভন্ড নাবীদের প্রথম হচ্ছে, ইয়ামানের আল-আসওয়াদ আনাসী এবং ইয়ামামার 

মুসাইলামাতুল কায্যাব। ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ হাদীছটি ২/৪২৯ বর্ণনা করেছেন। 

২৩. শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদীছটিতে স্পষ্টভাবে কাদিয়ানীদের প্রত্যাখ্যান করা 
হয়েছে। তাদের পূর্বে ইবনুল আরাবী বলতো, নাবী স্্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরও 
নবুওয়াত অবশিষ্ট থাকবে । আর তাদের নাবী হবে, মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী যিনি মিথ্যুক 
এবং এ সব দাজ্জালদের অন্তর্ভুক্ত। মুসনাদে আহমাদ ৫/৩৯৬, আলবানী রহিমাহুল্লাহ আছ- 
ভ্বহীহায় ১৯৯৯ নং হাদীছটি দ্বহীহ সূত্রে উল্লেখ করেছেন। 
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৫. উমার ইবনে খাত্তাব (নট) এর মৃত্যুর পর বিভিন্ন ফিতনা প্রকাশ পাওয়া। 
(০৪ ঞ। ৮৮১ ক ৩: ০৯ 5০৪ ও ১১৬৪) 

হুযাইফা সস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 

এ ৩ 0134058৩০06 ৯৮৭ 206 9] ০৮ ৬ তি ০৯৭ 5 
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এপ ঞ 


এপি 


আমরা একবার উমার ইবনে খাত্তাব (্স) এর কাছে বসা ছিলাম । হঠাৎ তিনি 
বললেন, ফিতনা সম্পর্কে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্তব্য তোমাদের 
মাঝে কে স্বরণ রেখেছে? হুযাইফা (নস্ট) বললেন, (নাৰী সল্্রাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) বলেছেন, মানুষ নিজের পরিবার, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও প্রতিবেশির 
ব্যাপারে যে ফিতনায় পতিত হয়, ছ্বলাত, হ্বদাকবা, সকাজের আদেশ, অসৎ 
কাজের নিষেধ তার সে পাপকে মুছে ফেলে । তিনি বললেন, আমি তোমাকে এ 
সম্পর্কে জিজ্ঞেস করিনি । সেই ফিতনার কথা জিজ্ঞেস করেছি যা সাগর লহরীর মত 
ঢেউ খেলবে । হুযাইফা (রসস্ট) বললেন, হে আমীরুল মুমিনিন! সেই ফিতনায় 
আপনার কোন অসুবিধা হবে না। কেননা, এ ফিতনা এবং আপনার মাঝে একটি 
বন্ধ দরজা আছে। উমার (স্ট) বললেন, দরজাটি কি ভেঙ্গে ফেলা হবে নাকি 
খুলে দেয়া হবে? তিনি বললেন, না বরং ভেঙ্গে ফেলা হবে । উমার (ঞ্সস্ট) বললেন, 
তাহলে তো সেটা আর কখনো বন্ধ করা যাবে না । (হুযাইফা (শ্ট) বলেন) আমি 
বললাম, হ্যাঁ। শোকীক বলেন) আমরা হুযাইফা রা. কে জিজ্ঞেস করলাম , উমার 
(নট) কি দরজাটি সম্পর্কে জানতেন? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ। যেমন আমি 
সুনিশ্চিত ভাবে জানি আগামী দিনের পর রাত আসবে । কেননা, আমি তোমাদের 
এমন একটি হাদীছ বর্ণনা করেছিলাম যা ত্রুটি মুক্ত। (শাকীক বলেন) দরজাটি কে 
সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে আমি ভয় পাচ্ছিলাম । তাই আমরা মাসরুককে জিজ্ঞেস 
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করতে বললাম । তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, দরজাটি কে? উত্তরে তিনি বললেন, 
উমার (সস) নিজেই ।৯৪ 


হুযাইফা সস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
5৯১ (5 2১ 2৯ ত ০৮ ৪1 ৮০৯ ১৯ ৮৪৩০ ০৮5 0 ৩৯১ লে ০৮ 


€ পি 


তোমাদের মাঝে মন্দের আবির্ভাব হওয়ার মাত্র একটা দুরত্ব রয়েছে, তা হচ্ছে 
উমার (ঞ্ট) এর মৃত্যুবরণ ।১৫ 


৬. অন্যায়ভাবে খলীফা উছমান (৯) কে হত্যা করা । 
(৮৮ _ «৪ আআ ৬৮১7 ০৬৮ ৩ ০৬ ৩৬৬ ৯) 
আয়েশা (র্রস্টু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
৩১:52 ০০৬ এ% 853 পতি ঞ। এত জট ভে _ কত 08 ০৬০৬ গত 
এস 0৬ এ এত 83508 পে ৬: ১ পিএ এ এ ০:০০ 
উছমান (স) নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে আসলে তিনি তার 
চেহারার দিকে মনোযোগ দিলেন । (রোবী বলেন) আমি নাবী হ্বন্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেন, হে উছমান! আল্লাহ তা'আলা সম্ভবত 
তোমাকে একদিন এ জামা (খিলাফতের দায়িত্ব) দান করবেন।২৬ তারা 
(মুনাফিকরা) ষড়যন্ত্র করে তোমার এ জামা (খিলাফতের দায়িত্ব) তোমার থেকে 


খুলে ফেলতে চাইবে ।২ তুমি তা কখনোই খুলবে না (খিলাফতের দায়িত্ব ছেড়ে 
দিবে না)।২৮ 


২৪. ভ্বহীহ বুখারী হা/৭০৯৬ 

২৫. ইবনু আবি শাইবা ১৫/৬৯৬, রুইয়ানি ৩/১০৭। 

২৬. তোমাকে পরিধান করানো হবে অর্থাৎ দায়িত্ব অর্পণ করা হবে। 

২৭. এখানে জামা" দ্বারা খিলাফতের দায়িত্ব উদ্দেশ্যে । 

২৮. ইবনু আবি আছিম তার সুন্নাহ গ্রন্থে হা/১১৭২। শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ বলেন, মুসলিমের 
শর্তের ভিত্তিতে হাদীছটির সনদ হ্হীহ। 


২০ ব্িয়ামতের ছ্বহীহ আলামত 


আবু হুরাইরা ন্৯) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
৭6৮ ০ এ 0১১) £ 9৪ ০০০০) লি? ১০, ৯ 01১৩1 ও ১০৪ ০৬৪৮৪ 
৩০৬০ এ! 09 ৫4০০৩ ০০0০ ০৪০০১ ৪ 
উছমান ৪) ঘরে অবস্থানরত ছিলেন, (আমি অনুমতি নিয়ে বললাম, রসূল 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন) অচিরেই ফিতনা ও মতভেদ দেখা দিবে । 
তখন আমরা রসূল হ্থল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, এ সময় 
ও তার সাথীদের অনুসরণ করবে। তিনি উছমান €শ্পস্ট) এর দিকে ইঙ্গিত 
করলেন ।৯ আয়েশা (নস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
:0 ৫৬০০০ ১ ৬১৬০ ১ ০১১৪৮ :০০০ ও) 53 বত ঝা এল এ] রিট ৩৪ 
9:4৩ ০৬ ৫০৮ এ ১৯০ (9 ৫ 2৫ 4৫ ৯৪ (এ 0১5) & 
টি ৮০১৮০ &। ৬৮ ৬0 ণ্পে ০ হি ৫ ৫৮০৯ 0৪ ₹০০০৪ ৬৫ ১০৪ 
০৪ ১৬০ ০০০৯৮ ১০৬৬ ৬৮ এ$ন সা ৮০০ বা 0৩ ১ ০০০০ ২9) 
0৪ গো ০ 6 0০৫০ াঁ ১৫৪ শন 4০০ ঝা ৬০ 40 ি্িি ১৯ :)20 ১% 
₹9। ৩০১ )% 1১৩৬ ৪ 
রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার রোগ শয্যায় বলেন, আমি চাচ্ছিলাম যে, 
এ সময় আমার কোন ছাহাবী আমার কাছে থাকুক। আমরা বললাম, হে আল্লাহর 
রসূল! আমরা কি আবু বকর (শট) কে আপনার কাছে ডেকে নিয়ে আসবো? তিনি 
চুপ রইলেন, আমরা আবার বললাম, আমরা কি উমার (৪্স্ট) কে ডেকে নিয়ে 
আসবো? তিনি নিরব থাকলেন, এবারও আমরা জিজ্ঞেস করলাম, আমরা কি 
উছমান (সস) কে ডেকে নিয়ে আসবো? তিনি বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর উছমান 
(লস্ট) এসে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে মনোনিবেশ করলেন । 
নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাথে একান্তে আলাপ-আলোচনা করেন, 
এমতাবস্থায় উছমান (৪স্৯) এর চেহারা পরিবর্তন হতে লাগলো । কায়স (স্ট) 
বলেন, আমার নিকট উসমান (্সস্ট) এর মুক্তদাস আবু সাহ্লাহ বর্ণনা করেন যে, 
উসমান (নস্ট) নিজ বাড়িতে অবরুদ্ধ থাকাকালে বলেন যে, রসূল ছল্লাল্লাহু 


২৯. মুসনাদ আহমদ (২/৩৪৫), ইবনু আবি শাইবা (৬/৩৬৩), ইবনু আবি আছিম (২/৫৮৭)। 


কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত ২১ 


আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার থেকে একটি অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন, আমি তাতে 
ধৈর্য ধারণ করবো । কায়স (সস) বলেন, রসূল ্বললাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর 
সাথে এটাই ছিল তার একান্ত আলাপ ।৩০ 


কাব ইবনে উজরাহ ৮স্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
13/-54544,8835,554288527)45৯4০43555 
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রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অচিরেই সংঘটিতব্য একটি বিপর্যয়ের উল্লেখ 
করেন, এসময় একলোক মাথা নিচু করে চলে গেল । রসুল হ্থত্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেন, তখন এ লোক সৎপথে বহাল থাকবে । আমি দ্রুত গিয়ে তার দু'কাধে 
হাত রাখতেই দেখলাম যে, তিনিই উছমান €৪স্৯ট)। অতঃপর রসূল ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ফিরে এসে বললাম, তিনিই কি সেই লোক? জবাবে 
রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তিনি সেই লোক (উছমান (সস) ।৩২ 


৭. উম্মতের মাঝে তরবারী-অস্ত্রের ব্যবহার (হোনাহানি) শুরু হলে 
তা উঠিয়ে না নেয়া 


(5০ ৮এ। ও শন ৮৪3 9) 
ছাওবান (লস্ট) হতে বর্ণিত, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 
এ কান ৩০৬০৪ 


৩০. ভ্হীহ: ইবনু মাজাহ হা/১১৩। 
৩১. ০৮ বলতে দু'কাধের মাঝামাঝি হাত রাখা বুঝানো হয়েছে। 


৩২. ভ্বহীহ: ইবনু মাজাহ হা/১১১। 


২২ বিয়ামতের দ্বহীহ আলামত 


আমার উম্মতের মাঝে যখন তরবারীতত রাখা হবে (পরস্পর হানাহানি শুরু হবে) 
তখন হতে কিয়ামত পর্যন্ত তা আর তুলে নেয়া হবে না।৩৪ 


৮. উষ্টরের যুদ্ধ (০1 2৪3) 
রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 
৫০ 4) ৬১ ৬এ ০591 ১- ৬ ৩৪ 45০৩০ 


(হে যুবাইর!) তুমি অবশ্যই যালেম হয়ে তার (আলীর) সাথে যুদ্ধ করবে। অর্থাৎ 
যুবাইর ও আলী (ন্ট) এর মাঝে যুদ্ধ সংঘটিত হবে ।৩৫ 
কায়স ইবনে আবু হাযিম (নস্ট) হতে বর্ণিত, 
189 6১৯ ৮০ তা :ও ক সত এ ০০ ত গত ৩৯৮ ০৬ অঙ্গ এ 
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€০9িস্থ। 05 ৩ ভরে ৩51৮ শর্গ " (8 5 এ ৩৪ 
আয়েশা (ঞদস্ট) যখন সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে রাত্রিবেলা বনী আমের গোত্রের 
জলাধারে পৌঁছলেন, তখন কুকুর ঘেউ ঘেউ করছিল । তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা 
কোন জলাধার? তারা (সাথীরা) সবাই বললেন, এটা হচ্ছে 'হাওয়াব জলাধার" । 
আমার ধারণা মতে, আমিতো সে দিকেই ফিরছিলাম। তার সঙ্গীরা বললেন, বরং 


আপনি সে দিকেই এগিয়ে যাচ্ছেন। তাই মুসলিমরা আপনাকে দেখতে পাবে। 
অতঃপর আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের মাঝে মিমাংসা করে দিবেন। তিনি বলেন, 


৩৩. এখানে তরবারী বহাল থাকা বলতে উম্মতের পরস্পরের মাঝে হানাহানি সৃষ্টি হওয়া বুঝানো 
হয়েছে। 

৩৪. ইবনুল আরাবী বলেন, প্রথম যুগে এ উম্মত হানাহানি থেকে নিরাপদ ছিল কিন্তু উসমান (স্্ট) 
কে হত্যার পর তরবারী ব্যবহার শুরু হয় তথা দন্দ-সংঘাত সৃষ্টি হয়। মানাবীর বর্ণনাঃ আল- 
ফাইয (১/৪৫২)। দ্বহীহ: তিরমিযী হা/২২০২। 

৩৫. ইবনু আবি শাইবা, আল-মুসান্নাফ (৭/৫৪৫), আল-হাকীম (৩/৪১৩) আমাদের শাইখ 
ভ্রহীহাহ গ্রন্থে হাদীছটি হ্হীহ বলে উল্লেখ করেন। দ্হীহাহ (২/৩৪৩)। 


কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত ২৩ 


কোন একদিন রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে বলেন, হাওয়াবের 
কুকুর তোমাদের একজনকে দেখে কিভাবে ঘেউ ঘেউ করলোঃ৩৬ 


ইবনে আব্বাস €ত্ঞ্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম তার স্ত্রীগণকে বলেছেন, 


(৫৩4 ৩০০ ১ 0৩ ৬০ ৮ ৪, ৮৮১0 এ ৪৮৮ ৩৫ 


তোমাদের মাঝে প্রশিক্ষিত উটের মালিক কে আছো; যার চারপাশে ঘটবে অনেক 
হত্যাকান্ড; এরূপ হওয়ার পর সে যুক্তি পাবে?! হুযাইফা (সস) হতে বর্ণিত, 
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আমাদের কয়েকজন হুযাইফা (রস) কে বললো, হে আবু হুযাইফা! রসূল ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট থেকে আপনি যা শুনেছেন, তা আমাদের কাছে 
বর্ণনা করেন। তিনি বললেন, আমি যদি এমনটা (অপকর্ম) করেই থাকতাম, 
তাহলে অবশ্যই তোমরা আমাকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করতে । আমরা বললাম, 
সুবহানাল্লাহ! আমরা কি আপনার সাথে এরূপ আচরণ করতে পারি?! তিনি বলেন, 
মনে করো যদি আমি তোমাদেরকে বর্ণনা করি যে, তোমাদের কতিপয় মা অনেক 
কি তোমরা আমাকে বিশ্বাস করবে? তারা সকলেই বললো, সুবহানাল্লাহ! এটা কে 
বিশ্বাস করবে? তিনি বললেন, তোমাদের মাঝে হুমাইরাণ্” এসেছিলেন। একজন 
ভুলকায়৯ শক্তিশালী লোক তাকে বাহনে নিয়ে এসেছেন। (একথা শুনে) এতে 


৩৬. মুসনাদ আহমাদ (৬/৫২), ইসহাক ইবনে রাহওয়াই (৩/৮৯১), ইবনু আবি শাইবা 
(৭/৫৩৬)। 

৩৭. 575 ৬৩ তথা যুদ্ধে অনেক মাথা ছিন হবে । ইবনু আবি শাইবার বর্ণনা: আল-মুছান্নাফ 
(৭/৫৩৮)। 

৩৮. ৪7৮4 হচ্ছে আয়েশা €্চ) এর উপাধি । 

৩৯. ০১৬ শব্দ দ্বারা বিশালদেহ বিশিষ্ট শক্তিশালী লোক বুঝানো হয়েছে। 


২৪ কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত 


তোমাদের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তার শয়ন 
কক্ষে প্রবেশ করলেন ।* 


৯. সিফফীনের যুদ্ধ (০১৮ 23) 


আম্মার ইবনে ইয়াসার স্) কে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
৫22৯ 8৪ ৬৮৮ তোমার সাথে বিদ্বোহী দল যুদ্ধ করবে ।৯ 


আবু হুরাইরা (স্৯) হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
১৬০১ 2৮৪ বু ৮ ১9৫ ০০৮৪ ০৬৪ এ ৬ পপ ০9 এ 

ৃ ১৯ ১4০13 
ব্য়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না বড় দু'টি দল মহাযুদ্ধে লিপ্ত হয়। উভয় 
দলের দাবি হবে একই ।৯২ 


১০. খারেজীদের আবির্ভাব (0১191 )১৫৮)১৩ 


আবু সাঈদ খুদরী (সস) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন, 


১০০৩ এই ৩০০০৮১৭০০০০ 


মুসলিমদের মাঝে যখন কলহ ও বিবাদ সৃষ্টি হবে, তখন একদল লোক বিচ্ছিন্ন হয়ে 
যাবে। এর মধ্যে হকের অধিকতর নিকটবর্তী দলটিই তাদেরকে হত্যা করবে ।৯ 


৪০. হাকিমের বর্ণনা: (8/৪৭১), তাবারানীর বর্ণনা: আল-আওসাত্ব (২/৩৫)। 
৪১. দ্থহীহ মুসলিম (হা/২৯১৬), তিরমিযী হা/৩৮০০ 

৪২. ছহীহুল বুখারী (হা/৭১২১) 

৪৩. খারেজী এমন দল যারা কাবিরাহ গুনাহকে অস্বীকার করে। 

8৪. ছহীহ মুসলিম হা/১০৬৪, সুনানে আবু দাউদ হা/৪৬৬৭। 


বিয়ামতের দ্বহীহ আলামত ২৫ 
ইবনে উমার (্ম্ট) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্ত্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 
০৮৫৩৮ ২৬ ৩ হ০৮ এ 65 ১9০৫ 6 চা 5১38 2৭ 

ূ  আিসএলশিত 
এমন এক সম্প্রদায় বের হবে, যারা কুরআন পড়বে সত্য কিন্তু তা তাদের গলা 


অতিক্রম করবে না। প্রতিপক্ষ দল বের হয়ে তাদেরকে হত্যা করবে যতক্ষণ না 
দাজ্জালের আবির্ভাব হয় ।%৫ 


আবু সাঈদ খুদরী (শস৯ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল হ্ললাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন, 
৪১ ২০০০৪ টা 4১৩ ৮ ০০৬ ৮ ০০০1 4৯9৮ ৬৬ ০9৬ ৩ ৮ 911 
. আসা ৬৯১ ডি৬ ৬০ এয ০০০ অর্থঃ এ :০৬ ০০১৫৫ 4 
তোমাদের মাঝে এমন লোকের আবির্ভবি হবে, যারা কুরআনের ব্যাখ্যাকে কেন্দ্র 
করে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। যেমন কুরআন নাধিলের স্ব-পক্ষে আমাকে যুদ্ধ করতে হয়েছে 
(কাফির-মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ হয়েছে)। আমরা তার দিকে দৃষ্টি দিলাম । আর 
(বললাম,) আমাদের মাঝে আবূ বকর ও উমার (৫০) উপস্থিত ছিলেন (কি?) 
অতঃপর তিনি বললেন, না। কিন্তু জুতা মেরামতকারী তথা আলী (নস্ট) (কুরআন 
অস্বীকারকারী কাফির মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করেছে) ।৯৬ 


আলী ইবনে আবু তালিব (শন) হতে বর্ণিত, 
৫১৯১৬ ৪) 5) এজ ০০৮ :058 013০421 6% 


আদিষ্ট হয়েছি। আর এ সবলোক (চুক্তিভঙ্গকারী, অন্যায়কারী) হচ্ছে বিদ্রোহী ।৮ 


8৫. হাসান: ইবনু মাজাহ হা/১৭৪। 

৪৬. ইমাম নাসাঈর বর্ণনা: আল-খাছায়িছ হা/২৯, ইবনু হিব্বান হা/২২০৭, হাদীছটি আমাদের 
শাইখ দ্বহীহাহ গ্রন্থে উল্লেখ করেন, হা/২৪৮৭। 

৪৭. ১১৪) (বিদ্রোহী) দ্বারা খারেজী উদ্দেশ্যে । ইবনু আছিম রহিমাহুল্লাহ এর বর্ণনা: আস-সুন্নাহ 
(হা/৯০৭), আমাদের শাইখ হাদীছটি ভ্বহীহ আখ্যা দিয়েছেন। 


২৬ কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত 


আবু সাঈদ খুদরী (তস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সান্নাম বলেছেন, 

গে ১3৮ 3 চ12। 3528 ০5 জিত 9 ০৬" 

টা ১355) ০১০) টা ১95 এ ৩ “ ৮৮ 3১৮ ৮ ৩? ১৮০৪ 

"১০৮50 ৮৪৬১১ ৮৩৩ ০৪০৭ 

ব্যক্তির (অবাঞ্চিত অভিযোগকারীর) বংশ হতে বা এ ব্যক্তির পরে এমন কিছু 

সংখ্যক লোক হবে, তারা কুরআন পড়বে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে 


না। দীন হতে তারা এমনভাবে বেরিয়ে পড়বে যেমন ধনুক হতে তীর বেরিয়ে যায়। 
তারা ইসলামের অনুসারীদেরকে (মুসলিমদেরকে) হত্যা করবে। আর মূর্তি 
পূজারীদেরকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকবে । আমি যদি তাদেরকে পেতাম 
তাহলে আদ জাতির মত অবশ্যই হত্যা করতাম 1৯ অন্য রেওয়ায়েতে আছে, 
; চি এ 0 ১৮১৪ ০৩০ ০০ এড১০০ ৬০ ০১৮০ ৯৪১০ ০০৭৮ 
এ এ% 9৩ 4০০ এ, ০৪৭ এ ৩০ ৮৪৮ ৩০০ ০ তম ৩ ০০০ বা 
965:2575-8550175271572572422 
নে নাক 
৮4০৮৮৮০৮৪০8 ১৮০ 939০০০ 
০ ১০ ৩৫ ০ এত 09 ০৮৪ ৬৬ পাও + ৪৬ ৩459 ও আপ 
(৯০০ ৮০৪ 200০3 ভি &। তল পট ৩ এলি পি ৩ এত 
০ 09 /- ৩০০ ৮১০৮ 0৪ 
তোমাদের কেউ তাদের দ্বলাতের তুলনায় নিজের ছ্বলাত এবং ছিয়াম নগণ্য বলে 


করবে না। তারা দীন হতে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর ধনুক হতে বেরিয়ে 
যায়। তীরের অগ্রভাগের লোহাবিশিষ্ট ফাল** দেখা যাবে কিন্তু কোন চিহ্ পাওয়া 


৪৮. ভ্বহীহ বুখারী হা/৩৩৪৪, ভ্হীহ মুসলিম হা/১০৬৪। 
৪৯. 1০ বলতে বুঝানো হয়েছে তীরের অগ্ভাগ, যা লোহার ফালবিশিষ্ট। 


কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত ২৭ 


যাবে না। কাঠের অংশ*ণ দেখলে তাতেও কিছু পাওয়া যাবে না। মাঝের অংশ 
দেখলে তাতেও কিছু পাওয়া যাবে না। তার পালক দেখলে তাতেও কোন কিছু 
পাওয়া যায় না। অথচ তীরটি শিকারী জন্তর নাড়িভুঁড়ি ভেদ করে রক্ত মাংস পার 
হয়ে বেরিয়ে গিয়েছে । তাদের নিদর্শন হলো এমন একটি কালো মানুষ যার একটি 
বাহু নারীর স্তনের মত অথবা মাংস খণ্ডেরংৎ মত নড়াচড়া করবে । তারা লোকদের 
মধ্যে বিরোধকালে আত্ম প্রকাশ করবে ।%৪ 


আবু সাঈদ বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি স্বয়ং আল্লাহর রসূল স্্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে একথা শুনেছি। আমি এটাও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আলী 
ইবনে আবু তালিব তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন । আমিও তার সাথে ছিলাম । তখন 
আলী এ লোককে খুঁজে বের করতে আদেশ দিলেন । খোজ করে যখন আনা হলো 
আমি মনোযোগের সাথে তাকিয়ে তার মাঝে এ সব চিহ্ৃ দেখতে পেলাম, যা নাবী 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণনা করেছিলেন ।% অন্য রেওয়ায়েতে আছে, রসূল 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো হে আল্লাহর রসূল! তাদের 
নিদর্শন কি? তিনি বললেন, মাথা মুগ্তানো অথবা গজিয়ে উঠা চুল হচ্ছে তাদের 
নিদর্শন।৬ আলী €তসস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 


০০০৪ রি 9 ১৬) ০ ৬৮৮১ :058 34৬ ঞ ৬০ ভা ০০ 
৭৬৮0 3১০ ও সিলেট ০ 5০ এ) ০ ০৮ ৩০ ১858 ব৯৩থা ০৬৪ 
৮৮6৪ ১৬ (৯৯৬ ₹১/০ ৮০2 ৯৯১০ এ 994 ২ 3৮১ 

০০/৭০১৭ 
আমি নাবী এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেন, শেষ যুগে একদল যুবকের আবির্ভাব 


ঘটবে যারা হবে অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন । তারা মুখে খুব ভালো কথা বলবে । তারা ইসলাম 
হতে বেরিয়ে যাবে, যেভাবে তীর ধনুক হতে বেরিয়ে যায়। তাদের ঈমান গলদেশ 


৫০. ৮৬০) দ্বারা তীরের অগ্রভাগ বিদ্ধ হওয়ার জায়গা বুঝানো হয়েছে। 
৫১. ১০5 দ্বারা তীরের পালক উদ্দেশ্যে । 

৫২. ঞ। তথা নিদর্শন। 

৫৩. »স্[দ্বারা গোশতের টুকরা বুঝানো হয়েছে। 

৫৪. ১১৩ দ্বারা সংঘাত উদ্দেশ্যে । 


৫৫. ছহীহ বুখারী হা/৩৬১০, ৭৫৬২, মুসলিম (২/৭৪৪)। 
৫৬. -৮এ। শব্দ দ্বারা মাথা মুগ্ডানো বুঝানো হয়েছে। দ্হীহ বুখারী হা/৩৬৭২। 


২৮ কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত 


পেরিয়ে ভিতরে প্রবেশ করবে না । যেখানেই তাদের সাথে তোমাদের দেখা মিলবে, 
তাদের এ হত্যার প্রতিদান দেয়া হবে ।৫৭ 
সাহল ইবনে হুনাইফ €তট) নাবী দ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূত্রে বর্ণনা 
৫৪১১০১290০০ 37৫০] 0 6 *৮ 
মাথা নেড়া+৮ এক সম্প্রদায় পূর্ব দিগন্ত হতে বের হবে ।৭৯ 
আবু সাঈদ ও আনাস ইবনে মালিক (্ছ্) নাবী হতে সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 

০০ ১১০৮৪ এ ১১০০4 % 28১১) ১০ ভন ৬ ১৬০ 
অচিরেই আমার উম্মতের মাঝে মতভেদ ও বিভক্তি সৃষ্টি হবে। একটি দল উত্তম 
কথা বলবে, তারা কাজ করবে নিকৃষ্ট 1৬ 
আনাস ্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন, 

2১ ৩০ ৮৮ ৩০৮ ৮৫ ১৮0 ০০ ৩০৭ (৮৪৮ 
তোমাদের মধ্যে হতে একটি দল বের হবে অথবা দল থাকবে যারা ইবাদত করবে 
ও (প্রকাশ্যে) দীন পালন করবে এমনকি তারা তোমাদেরকে আশ্র্যান্বিত করবে, 


তারা নিজেদের নিয়েও বিশ্ময় প্রকাশ করবে । তারা দীন হতে বেরিয়ে যাবে যেমন 
তীর ধনুক হতে বেরিয়ে যায়।৬১ 


৫৭. ভ্হীহ বুখারী হা/৫০৫৭, মুসলিম (২/৭৪৬)। 

৫৮. «৪ ক্রিয়া দ্বারা আবির্ভূত সম্প্রদায় (খারেজীদের) সঠিক রাস্তা-হকৃ থেকে বেরিয়ে যাওয়া 
বুঝানো হয়েছে। 

৫৯. ভ্বহীহ: মুসলিম হা/১০৬৮। 

৬০. ছহীহ: আবু দাউদ হা/৪৭৬৫। 

৬১. ইবনু আবি আছিম আস-সুন্নাহ (২/৪৬১)। 


ব্িয়ামতের দ্বহীহ আলামত ২৯ 


১১. মুমিনদের মাঝে হাসান ইবনে আলী (৯) এর মীমাংসা করণ 
(০১০৪ ৩৪ ৬৩ ০? ০1 ০০০) 
আবু বাকরা (৪্স্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
১৯) এ এ] ভ্ 0 03 ১ ৪৪ ০) ক ঝা এপি 401 ০১১ ০৪০ 
আমি রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিম্বরে দেখেছি, হাসান ইবনে আলী 
তার পাশে ছিলেন। তিনি একবার লোকদের দিকে আরেকবার তার দিকে 
তাকাচ্ছিলেন। আর বলছিলেন আমার এ সন্তান (নাতী) একজন নেতা । সম্ভবত 


তার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের বড় দু'টি দলের মাঝে মিমাংসা 
করাবেন।৬২ 


১২. নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর কিছু কাল খিলাফত 
প্রতিষ্ঠিত থাকা । 


(৮১৮৬ ঞ। এপ ৩০৭ ৪১৬ ১৯৩) 


সাফিনাহ €স্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন, 


৫৬০ ০৩ ঘট ০০ ০০১ ৬০০৭ ৯০০০৮ 


আমার পরে তিরিশ বছর খিলাফত প্রতিষ্ঠিত থাকবে । অতঃপর রাজত্ব শুরু হবে ।৬৩ 


৬২. দ্বহীহ বুখারী হা/২৭০৪। 
৬৩. মুসনাদ আহমদ (৫/২২০), আবু দাউদ হা/৪৬৪৬, ৪৬৪৭। শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ 
এর হ্বহীহাহ হা/৪৫৯। 


৩০ কিয়ামতের দ্বহীহ আলামত 


১৩. শী'আঙ ও নাওয়াছেব সম্প্রদায়ের আবির্ভাব । 
( ৬৮15019 আসা ১৪৫৪ ) 
আলী (তস্ু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
৬৬৬ ভ ১৫1 1/৮% ৬ ভস্জি? এ এ। 18৬ ৩ ৯ তস্প 
একদল লোক আমাকে ভালোবাসবে অথচ তারা আমার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে 


জাহান্নামে প্রবেশ করবে । আরেক দল লোক আমার ব্যাপারে শক্রতা করে 
জাহানামে প্রবেশ করবে | 


১৪. হুসাইন ইবনে আলী (স্ট) এর নিহত হওয়া। 
(৬৬ ও ৩টি এ৯৬) 


উম্মুল ফাযলে বিনতে হারিছ (রস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল স্ন্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 


৬০৩ ৫০ ভা এ ভকা 01 ৬০৩ কীনা ও ১৬ শত এ ৬৮ 
৫%1 0৯৮ 429 ০০ 4৫9 ৬ঢা) ০৯৯ :008 1০০ 


আমার নিকট জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এসে এ সংবাদ দিলেন যে, আমার 
উম্মত অচিরেই আমার এ সন্তানকে (নাতীকে) অর্থ হুসাইন (রম্) কে হত্যা 


৬৪. এমন দল প্রকাশ পাবে আলে বাইতের প্রতি যাদের থাকবে ভালোবাসা অথচ তারা অগ্নিপূজক, 
ইয়াহুদী এবং মূর্তিপূজকদের রীতি-বিশ্বাস গোপন রাখবে আর ছাহাবীদেরকে বিশেষত আবূ বকর 
ও উমার (স্ট) কে তারা কাফির মনে করবে । তারা বলবে যে, নাবী (রই) এর পর আলী 
রাদিয়াল্লাহু আনহুই হবেন ইমাম, কিন্তু ছাহাবীরা তার অধিকার হরণ করেছেন। এ (হরণের) 
বিষয়টি যারা বিশ্বাস করে না, তাদের নিকট তারা কাফির বলে গণ্য। এভাবে তারা বাতিল- 
পরিত্যাজ্য আকীদা পোষণ করতঃ আলে বাইতের প্রতি মিথ্যারোপ করে এবং অপবাদ দেয়। 
৬৫. আরেক দল রয়েছে যারা আলে বাইতের সাথে শক্রতা করতঃ দন্দ সৃষ্টি করে কিন্তু তারা ধ্বংস 
হয়ে গেছে। আর আহলে সুন্নাহ হচ্ছে এ উভয়দলের মাঝে মধ্যমপন্থী। তারা আলে বাইতকে 
ভালোবাসে এবং তাদের মর্যাদা সম্পর্কে তারা অবগত, তারা ভালোবাসে ছাহাবীদেরকে, তাদের 
মান-মর্যাদা ও জিহাদ সম্পর্কে তারা জানে । 


৬৬. নুইব আবি আছিম হা/৯৮৩। শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীছটি ভ্বহীহ বলেছেন। 


ব্িয়ামতের দ্বহীহ আলামত ৩১ 
করবে । আমি বললাম, তাকেই হত্যা করবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ জিবরাঈল 
আলাইহিস সালাম আমার কাছে লাল মাটি নিয়ে এসেছিল | 

আয়েশা অথবা উম্মে সালমা (ম্*্ট) হতে বর্ণিত, নাবী স্বল্রাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম তাদের কোন একজনকে বলেন, 
2৮ 2 তি :08 ৬০০ ৬ ১৮১৪ ৮৮ ০০ ৩৪) ৬০৪ 913 ০0985 
অবশ্যই (ফেরেস্তা) জিবরাঈল আমার ঘরে এসেছিলেন। এর পূর্বে তিনি আমার 
ঘরে আসেননি । তিনি আমাকে বললেন, আপনার এ সন্তান (নাতী) হুসাইন নিহত 
হবে। আপনি যদি চান তাহলে যে জায়গায় তিনি নিহত হবেন, আমি এ জমিনের 


মাটি আপনাকে দেখাতে পারি। অতঃপর তিনি আমাকে লাল মাটি বের করে 
দেখালেন ।১৮ 


১৫. কাদারিয়াহ৬» ও মুরজিয়াণ” সম্প্রদায়ের আবির্ভাব 
(৮৮903 ১4 ১১৫৪) 
আনাস ইবনে মালেক ঞস্ট) হতে বর্ণিত, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেন 


রী 


৫2০০9 82)5) রণ ০০০০৪ ৩৪ ০৮৪০৭ ৬ এ ৬ ৮৮ ০৮৯৮ 


৬৭. হাকীমের বর্ণনা: (৩/১৭৬-১৭৭), শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ এর ভ্ৃহীহাহ হা/৮২১। 
৬৮. মুসনাদ আহমদ (৬/২৯৪)। আমাদের শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ বলেন, এ হাদীছের 
সনদ শাইখাইনের শর্তের ভিত্তিতে ভ্ৃহীহ। ভ্হীহাহ হা/৮২২। 

৬৯. কাদারিয়াহ সম্প্রদায় ভাগ্যকে অস্বীকার করে তাই তাদেরকে এ নামে ডাকা হয় । আর তারা 
চার শ্রেণীতে বিভক্ত। শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ তার “ফাতওয়ায়' এ বিষয়ে স্পষ্টভাবে উল্লেখ 
করেছেন। 
৭০. মুরজিয়াহ সম্প্রদায় এমন একটি দল যারা শুধু ঈমানের মৌখিক স্বীকৃতি দেয় কিন্তু ঈমান 
অনুযায়ী আমল ছেড়ে দেয়। আর ঈমান কম-বেশি হওয়ার বিষয়কে তারা অস্বীকার করে। 
অপরদিকে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অনুসারীরা ঈমানের মৌখিক স্বীকৃতির সাথে সাথে 
আন্তরিক বিশ্বাস করে ও আমল করে । আমলের মাধ্যমে তাদের আনুগত্য বৃদ্ধি পায়; পাপাচারীতা 
কমে যায়। 


৩২ ব্য়ামতের হ্বহীহ আলামত 
আমার উম্মতের দুটি দল হাউযে কাওছারের কাছে আসতে পারবে না এবং তারা 
জাননাতেও যাবে না। তারা হলো কাদারিয়াহ ও মুরজিয়াহ।৯ 

ইবনে উমার (র্নস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল হ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন, 
" ৮১১4৪৫৩015০ 31) ০৯3১ 01১৮৮ 0 ২0 ০০১ ০১০ ৪০" 
কাদারিয়ারা হলো এ উম্মতের অগ্নি পূজক। যদি তারা অসুস্থ হয় তাদেরকে দেখতে 
যেও না। আর তারা মারা গেলে জানাযাও পড়ো না।”২ 

যারারাহ নস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল হ্ললাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন, 
০০40 ৩৯% ০৪ | ১০৬ ৩৪৭৩৩ ৩০০ ০ ও জন ৩০০৬ এ) 

১১৬ ০১৪০ সভ এ$ 01,28৮ 0৮ 1535 
শেষ যুগে আমার উম্মতের কিছু লোক আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নিধারিত ভাগ্যকে 
মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে। অর্থৎ্ আল্লাহ তা'আলার নিম্লোক্ত বাণী অস্বীকার করবে ।৭৩ 
[৫৭ -£/২:০৯] (১4 ০০৬০ গঞ এ 9০8০ ০৮1৯3১) 

জাহান্নামের ছোঁয়া আম্বাদন কর । নিশ্চই আমি সব কিছু সৃষ্টি করেছি নির্দিষ্ট পরিমানে 
(সুরা আল-কামার ৫৪: ৪৮-৪৯)। 
আবু হুরাইরা (্স্ট) হতে বর্ণিত, রসূল স্ল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 


১০) )াঞ ৬ ১১৪ ১০ ঙ দি চু 


৭১. তাবারানীর বর্ণনা: আল-আওসাত্ব (8/২৮১)। শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীছটি ভ্হীহ 
আখ্যা দিয়েছেন। ভ্হীহাহ (৬/৫৬৪)। 

৭২. আবু দাউদ হা/৪৬৯১, ইবনু আছিম আস-সুন্নাহ হা/৩৩৮। শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ 
হাদীছটিকে হাসান আখ্যা দিয়েছেন। 

৭৩. তাবারানী: আল-কাবীর হা/৫৩১৬ | শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ এর ভ্বহীহাহ হা/১৫৩৯। 


কিয়ামতের ভ্থহীহ আলামত ৩৩ 


শেষ যুগে আমার উম্মতের মন্দ কাজের কারণে ভাগ্যে বিষয়ক (অনর্থক) কথাকে 
ধরে রাখা হয়েছে ।% 


হুযাইফা (রস) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 

0205 ০1:3998 65 :)এ। ও ০3 ৪ এ _ এ আঁ ৩ ৩৭১ ৯৪৭ ও 

:0998 883 ০৭581) ৮০ 5০৬১০০ ১৯ এ1 904019 8৯0। ও ০০১৮ শী ০৮ ৮ 5১১০৬ 
০ 519 3১ ০19১৬ ০৪। এ! 

উম্মতে মুহাম্মাদীর জাহান্নামী দীনি দু'টি সম্প্রদায়ের কথা অবশ্যই আমি জানি । 

একটি হচ্ছে যারা বলে, আমাদের পূর্ববর্তীরা ভ্রষ্ট ছিল। দিনে-রাতে তাদের পাঁচ 

ওয়াক্ত ছ্ুলাত নির্ধারিত ছিল। কিন্তু দ্বলাত হলো দু'ওয়াক্ত তা হচ্ছে আছর ও ফজর । 


অপর সম্প্রদায় বলে, যদিও কেউ যেনা করে ও হত্যা কান্ড ঘটায় তার কথাই হচ্ছে 
ঈমান।% 


ইবনে আব্বাস (শন) হতে বর্ণিত, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 


৪৮৮৪ ৫ 


উম্মতের (ভালো) কর্মকান্ড যথাযথ ও নৈকট্যশীল বলে গণ্য হতে থাকবে যতক্ষণ 
তারা শিশু" ও ভাগ্যে বিষয়ে (অনর্থক) কথা না বলবে ।” 


৭৪. ইবনু আছিম রহিমাহুল্লাহ এর বর্ণনা: আস-সুন্নাহ হা/৩৫০। শাইখ আলবানী হাদীছটিকে 
হাসান সাব্যন্ত করেছেন । আছ-ন্থহীহাহ হা/১১২৪। 

৭৫. মুসনাদ আহমদ আস-সুন্নাহ হা/৬৬২, ইবনু আবি শাইবা (৬/১৬৯), হাকীম (8/৪১৯)। 

৭৬. ফাইয গ্রন্থে মানাবি রহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদীছে উল্লেখিত শিশু শব্দ হতে এটা উদ্দেশ্যে হতে 
পারে যে, মুশরিকদের শিশুরা কি তাদের পিতা-মাতার সাথে জাহান্নামে যাবে, নাকি তারা শিশু 
হওয়ার) কারণে জান্নাতী হবে। এখানে এটাও সম্ভাবনা রয়েছে যে, জারস সন্তানের অবস্থা 
সম্পর্কে আলোচনা করা । 


৭৭. ইবনু হিব্বানের বর্ণনা: হা/১৮২৪, হাকীম (১/৩৩), দ্বহীহাহ হা/১৫১৫, দ্বহীহ জামে" 


৩৪ কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত 


১৬. হাররাহ'-এর যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হওয়া (5১41 233) 


আবু যার (শট) হতে বর্ণিত, রসূল হ্ুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে 
বলেছেন, 
৮ ১১১ এ এও গে ৪৯ ৫০৮৮3 ৮ »$ ও ১১৫ ০ ০এ। ০০5] 
৮_ ৫০০০৯ ৩ ঠা হি ৫0৮০০ ৬৪০» ০৬ রে 4৮9১) ঞ এ ১৬ ৬ ০৬ 5 - 
:৩৭৪ ৫45৪ ৩ পে ৬১০৯ ৩৬ 1353 ৬. 4) ১৬ ৬ ৩৪ ৫40৫ ০৪) 
৫৬০19 ৪ ০58 ৩৫) ৬ ৫ ডেড ৮৬৪ 
হে আবু যার! আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনার সৌভাগ্যময় 
সাহচর্ষে উপস্থিত। তিনি (রসূল হ্ল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যখন 
একসাথে অনেক লোক মারা যাবে এবং একটি ঘর অর্থাৎ একটি কবর” একটি 
গোলামের মূল্যের সমান হবে, তখন তুমি কি করবে? আমি বললাম, আল্লাহ ও 
তার রসূলই অধিক অবগত । অথবা তিনি বলেন, আল্লাহ ও তার রসূল আমার জন্য 
যা কল্যাণকর মনে করেন। তিনি বললেন, তখন তোমার ধৈর্য ধারণ করা উচিত 
অথবা তিনি বলেন, তুমি ধৈর্য ধারণ করবে । পুনরায় তিনি আমাকে ডেকে বলেন, 
হে আবু যার! আমি বললাম, আমি আপনার কল্যাণময় সাহচর্ষে উপস্থিত। তিনি 


৭৮. 5,4। হচ্ছে কালো পাথর যুক্ত অঞ্চল, একারণে এ এলাকাকে এ নামে নাম করণ করা হয়েছে; 


(এলাকাটি ছিল স্বাধীন) এ মুক্তাঞ্চলে বিবাদ সৃষ্টি হয়। কারণ ইয়াষিদ ইবনে মুয়াবিয়া (৫স্ট) 
কে মদীনাবাসীরা নেতৃত্ব শূন্য করে। তা এভাবে যে, মুসলিম ইবনে উকবার নের্তৃত্রে 
মদীনাবাসীরা একদল সৈন্য তার বিরদ্ধে যুদ্ধেও জন্য প্রেরণ করে । কেননা, তাদের অঞ্চল দখল 
হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তারা শঙ্কা প্রকাশ করেছিল । অতঃপর পরিশেষে এ সময়ে যুদ্ধ সংঘটিত 
হলে বাধাদানকারী অনেক লোক নিহত। 

৭৯. খাত্তাবী রহিমাহুল্লাহ বলেন, মৃতদের দাফনের জন্য মানুষ ব্যস্ত থাকবে অথচ একটি গোলাম 
বা তার সমমূল্য প্রদান করা ব্যতীত কবর খনন অথবা দাফনের জন্য কোন লোক পাওয়া যাবে 
না। খাত্তাবীর বর্ণনা: আওনুল মাবুদ (১১/২২৯)। 


কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত ৩৫ 


আমাকে বললেন, তুমি কি করবে যখন দেখবে যে, 'আহ্যারুত যায়িত'৮০ নামক 
জায়গাটি রক্তে ডুবে যাচ্ছে।” আমি বললাম আল্লাহ ও তার রসূল আমার জন্য এ 
বিষয়ে যা উত্তম মনে করেন । তিনি বললেন, তুমি তোমার সমমনা লোকদের নিকট 
চলে যাবে। রাবী বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসুল! আমি কি তখন আমার 
কাধে তরবারী ধারণ করবো না? তিনি বললেন, তাহলে তো তুমি তাদের সঙ্গী হয়ে 
যাবে! তিনি বলেন, এ অবস্থায় তুমি তোমার ঘরে আশ্রয় নিবে । রাবী বলেন, আমি 
বললাম, যদি সেই বিপদ আমার ঘরে প্রবেশ করে? তিনি বললেন, তুমি যদি আশঙ্কা 
করো যে, তরবারীর ঝলক তোমাকে ঝলসিয়ে দিবে, তবে তোমার মুখমণ্ডল কাপড়ে 
ঢেকে ফেলো। তাতে এ হত্যাকারী তোমার ও তার পাপ নিয়ে চলে যাবে ।”২ 


১৭. তিয়াত্তর দলে উম্মতের বিভক্ত হওয়া । 
(৯ ৩০১ ৩১৩ ৬৬ ফরম 0521) 
মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (৯) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
০৫ ০৭৮ ৮501 0:08 ও ০৪ পু ৮5 &। এত এ] 0552 ঘা 
1১ ৫০৪৪-০ ৬৪ 25474 795 ০) এ ৩ ৯০129 321৬) 
56)” ৬০ পর্ব এ০এ এ আসা এ ৬০০০ পি জন ০ হস 
০০১৫১০০০৮৮৩৪৪ ৮০৮৮০ 
জেনে রাখো! রসুল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মাঝে দাড়িয়ে 
বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী আহলে কিতাব বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে এবং এ 


উম্মত অদূর ভবিষ্যতে তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে । এর মধ্যে বাহাত্তর দল জাহান্নামে 
যাবে । আর সে দল হচ্ছে আল-জামা'আত । ইবনু ইয়াহইয়াহ ও আমর বলেন, 


৮০. ০২) ১০ হচ্ছে মদীনার একটি এলাকা। 


৮১. মদীনার একটি স্বাধীন অঞ্চল হচ্ছে আহজারুত যাইত, এ এলাকার পাথর কালো হওয়ায় এ 
নামে নামকরণ করা হয় । তুরবুসী বলেন, এটি হচ্ছে সেই অঞ্চল যেখানে মুসলিম ইবনে উকবার 
নেতৃত্বে ইয়াধিদের বিরুদ্ধে মুসলিম সৈন্যবাহিনীর সাথে ইয়াযিদ ও আমীরের (শাসক) মাঝে 
যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আওনুল মাবুদ (১১/২৩০)। 


৮২. ছহীহ: আবু দাউদ হা/৪২৬১। 


৩৬ কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত 


“বিষয়টি হচ্ছে আমার উম্মতের মাঝে এমন দলের আবিভবি ঘটবে যাদের 

সর্বশরীরে (বিদ'আতের) কু-প্রবৃত্তিৎ এমনভাবে অনুপ্রবেশ করবে যেমন পাগলা 

কুকুর কামড়ালে জলাতন্ক”* রোগীর সর্বশরীরে সঞ্চারিত হয়” ।৮৫ 

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (ঞ্নস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল বলেছেন, 

এড ০১৪ ৮৩ এনএ ১৮৬৪০৭৬৩০৩০ 

৩৯৮৮) ওল এ ৩৪০৪ ০৮০] ও 919 ৩০১ ৬০ ৩০ ভর ৬ ৩৩৫ ৬০ চা 

১০3 096 ৫54০0 &০ 0! )এ। ৬ স্পর্র (50৮5 ৮49 ০ ০ এন 3955) 40 
৫৪০৮০ ৮৬ ৪ ৬১ 0৪ ৭ ০১) ৮৩ 


বনী ইসরাঈল যে অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল, নিঃসন্দেহে আমার উম্মতও সেই 
অবস্থার মুখোমুখী হবে । যেমন একজোড়া জুতা একটি আরেকটির মত হয়ে থাকে। 
এমনকি তাদের মধ্যে কেউ যদি প্রকাশ্যে তার মায়ের সাথে ব্যভিচার করে থাকে, 
তবে আমার উম্মতের মধ্যেও কেউ তাই করবে । আর বনী ইসরাঈল বাহাত্তর দলে 
বিভক্ত হয়েছিল৷ আমার উম্মতও তিয়ান্তর দলে বিভক্ত হবে । শুধু একটি দল ছাড়া 
তাদের সবাই জাহান্নামী হবে । ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! সে দল 
কোনটি? তিনি বললেন, আমি ও আমার ছাহাবীগণ যার উপর প্রতিষ্ঠিত ।”৬ 


৮৩. ০১৯৩ দ্বারা বিদ'আত বুঝানো হয়েছে যা আবির্ভূত সম্প্রদায় সহজে গ্রহণ করবে এবং তাদের 
মাঝে বিদ'আত বিদ্যমান থাকবে । 

৮৪. কুকুরের কামড়ে মানুষের শরীরে যে রোগ ছড়ায় তা হচ্ছে জলাতঙ্ক । 

৮৫. হাসান: আবু দাউদ হা/৪৫৯৭। 

৮৬. হাসান: তিরমিযী হা/২৬৪১। 


কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত ৩৭ 
১৮. ছাকীফ গোত্রের মিথ্যাবাদী ও নির্বিচার হত্যাকারীর আবিভ্বি। 


(০৮ ও ০০১ ভন্ড ০3১৯৮) 
আসমা বিনতে আবু বকর (সট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
০5৩01 ৮6 ৫09 0 শর জে ১%ি ০০ ৪০3 এডি ঞ। এত &1 ০০১ 2! 
৬৯1০9 রি টি :06 টা ৬০) -০এ! ১৫০! ঠা চি 


রসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, ছাকীফ 
গোত্রে এক মিথ্যুক ও হত্যাকারীর আবিভবি হবে । মিথ্যককে তো আমরা সকলে 
দেখেছি ,»* রক্তপাত সংঘটনকারী”* তোমাকে ছাড়া আমি আর কাউকেই মনে 
করছি না। একথা শুনে হাজ্জাজ উঠে দাঁড়াল এবং আসমার কথার প্রত্যুত্তর করলো 
না।”* 


১৯. মদীনার প্রশস্ততা বৃদ্ধি পাওয়া (০4-1 6৮5) 


আবু হুরাইরাহ ত্সস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল বলেন, 


৬ 9 ৬১৮৭ রও 
মদীনার (মানুষের) বাড়িঘর “ইহাব' অথবা ইয়াহাব' অঞ্চল পর্যন্ত পৌঁছে যাবে ।৯০ 


৮৭. আল-মুখতারুছ ছাকাফী । 

৮৮. ০0 বলতে ধ্বংস সাধনকারী উদ্দেশ্যে । 

৮৯. ভ্হীহ মুসলিম হা/২৫৪৫। ইমাম নবভী রহিমাহুল্লাহ বলেন, আলিমগণ এঁকমত্য 
পোষণ করেছেন যে, কায্যাব দ্বারা মুখতার ইবনু আবু উবাইদুল্লাহ আর 7» দ্বারা হাজ্জাজ 
ইবনু ইউসুফ উদ্দেশ্যে ৷ শারহু মুসলিম (১৬/১০০)। আল্লাহই ভালো জানেন। 

৯০. মদীনা হতে কিছু দুরত্বে অবস্থিত অঞ্চল হচ্ছে ইহাব ও ইয়াহাব। ভ্হীহ মুসলিম 
হা/২৯০৩। 


৩৮ কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত 


২০. পারস্য বিজয় (১৬ ১১৫ ০৪) 


জাবের ইবনে ছামুরা ৫) হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন, 
০০ ০৪6 ৪৬ ০৬০ ৪ ৮৪৩০ 05 2 45০৭। 555 ৬ শে 52001 0% ৩ 
এ ত্র এটি তল ও রে পে তে ক 2:05 ৮5) ৫49 
€৮৯১১১০৬ ৩৪০৫ £০। 5 এল ০ :0১8 মি টিটি ৬) ০ ৫১ 
এ দীন অব্যাহতভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে যতক্ষণ না কিয়ামত সংঘটিত হয় অথবা 
তোমরা বারজন খলীফা কর্তৃক শাসিত হও, তাদের সকলেই হবে কুরাইশ থেকে । 
আমি তাকে আরো বলতে শুনেছি, মুসলিমদের একটি ছোট্ট দল জয় করবে 
শ্বেতভবন৯ যা কিসরা এবং কিসরা বংশীয় রাজমহল | আমি তাকে আরো বলতে 


ব্যাপারে সতর্ক থাকবে ।৯২ 


আবু যার (শ্সস্ট) হতে বর্ণিত, রসূল ল্াল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 
০৮৮৯ ৯৮৮০০ এ০ ৭৮৬৯০ এ ৬৯৮৬৯০২৮০৭১৬ 


৯১. বাইতুল আবইয়াদ্ব বলতে কিসরার দালান-প্রসাদ বুঝানো হয়েছে। আর হাদীছ হতে এটাই 
উদ্দেশ্যে । এর বর্ণনা হাদীছে স্পষ্ট । কতিপয়ের মতে, হাদীছের আংশিক কথা উহ্য রয়েছে এর 
যা অর্থের পরিপূরক; তবে এ কথার ভিত্তি নেই । ০:। ০-। শব্দ পর্যন্ত তারা থেমে যান, যাতে 


এ কথার উদ্দেশ্যে মানুষের কাছে গোপন থাকে যে, আজকাল আমেরিকার শ্বেতভবন নামে যা 
জানা যায় হাদীছ হতে তা উদ্দেশ্যে নেয়া নাবী স্থল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর 
মিথ্যারোপ এবং মানুষের সামনে মিথ্যাচারিতাই মাত্র । আমি বলবো, এ বর্ণনা বাস্তবতার খাতিরে 
হতে পারে তবে বাইতুল আবইয়াদ্দ বলতে যা বুঝানো হয়েছে তা বিলুপ্ত করা উদ্দেশ্যে নয়। 
মুসলিমরা অচিরেই শ্বেতভবন দখল করবে অন্য কিছু বিজয় লাভ করার মত। আর অবশ্যই এ 
বিষয়ে তারা জানতে পারবে যদিও সময়ের ব্যাপার মাত্র । 

৯২. ্ৃহীহ মুসলিম (হা/১৮২২)। 
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অচিরেই তোমরা এমন ভূ-খণ্ড বিজয় লাভ করবে, সেখানে কীরাতের৯ও (দিরহাম 
বা দীনারের অংশ বিশেষ) প্রচলন আছে। তোমরা সেখানকার অধিবাসীদের সাথে 
সদাচরণ করবে। কেননা, তোমাদের উপর তাদের প্রতি আছে যিম্মাদারী* ও 
আত্মীয়তা ।৯« তোমরা যদি সেখানে দু'লোককে একটি ইটের জায়গার ব্যাপারে 
বিবাদ করতে দেখো, তাহলে সেখান থেকে চলে আসবে । রাবী বলেন, তারপর 
শুরাহবীল ইবনু হাসানার পুত্রদ্ধয় রবী'আহ ও আব্দুর রহমান এর কাছে দিয়ে যাওয়ার 
সময় একটি ইটের স্থান নিয়ে বিবাদ করতে দেখলেন, তিনি তখন সেখান থেকে 
চলে আসলেন ।৯৬ 


২২. হিজায অঞ্চল থেকে আগুন বের হওয়া (3৬1 ৬” (০ ১০) 
আবু হুরাইরাহ হতে বর্ণিত, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 


ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না হিজায ভূমি থেকে একটি অগ্নি 
প্রকাশিত হয়ে বুসরায় অবস্থানরত উটের গলা পর্যন্ত আলোকিত করবে ।৯* 


৯৩. 175) শব্দ দ্বারা প্রচলিত দিনার বা দিরহামের অংশ বিশেষ বুঝানো হয়েছে, যা মিশরের 
অধিবাসীরা বেশি ব্যবহার করতো 
৯৪. ৪₹১শব্দ দ্বারা নিরাপত্তা ও অধিকার উদ্দেশ্যে । 


৯৫. শি) বলতে হাজেরা অথবা ইসমাঈল আলাইহিস সালাম এর আত্মীয়তা বুঝানো হয়েছে। 


৯৬. (মুসলিম হা/২৫৪৩) ৷ ইমাম নভবী বলেন, এসব কথায় নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
এর স্পষ্ট মুঁজিযা রয়েছে। তা হলো, তিনি সংবাদ দিয়েছেন যে, উম্মত ভূখণ্ড বিজয় লাভ করবে 
এবং অনারবী ও প্রতাপশালীদের উপর তাদের ক্ষমতা ও দাপট বজায় থাকবে । তিনি আরো 
সংবাদ দেন, তার উম্মত মিশর বিজয় লাভ করবে এবং ইট পরিমাণ জায়গা নিয়ে দু'জন লোকের 
মাঝে বিবাদ সৃষ্টি হবে। এসবই ঘটবে, এ বিষয়ে বলা তার মুঁজিযার অন্তর্ভূক্ত বলে প্রমাণিত। 
আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা । শারহু মুসলিম (১৬/৯৭)। 

৯৭. দ্বহীহ বুখারী হা/৭১১৮। দ্বহীহ মুসলিম হা/২৯০২। ইমাম নভবী বলেন, আমাদের যুগে ৬৫৪ 
হিজরীতে মদীনার পূর্ব দিগন্ত হতে বিরাট অগ্নিকুন্ড বের হয় । সিরিয়াবাসী ও অন্য সকল অঞ্চলের 
লোকজন এ বিষয়ে পর্যয়ক্রমে জেনে আসছে। মদীনাবাসীর নিকট হতে আমি এ বিষয়ে অবগত 
হই। শারহু মুসলিম (২৮/১৮)। 
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২৩. আমানত উঠে যাওয়া (9৬৭ ৪১) 
হুযাইফা লস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 


:১০৬ 2য় 98 6ঠি ৬৯ জিছিি ০৪০০ ৮) ৮০ &| এক এ 0৮8 
৫2 0০1545 পা) ০০1১৮ ও এজ ০98 ১৭৩ ৬৪ ৩4০ ত৩৭। ১গি 
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৩১৬) 
রসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে দু'টি কথা বলেছেন, আমি তার 
একটি স্বচোখেই দেখেছি এবং অপরটি দেখার জন্য অপেক্ষা করছি। তিনি বলেন, 
মানব হৃদয়ের মূলে আমানত নাযিল হয় ৯৮ (এরপর কুরআন অবতীর্ণ হয়)। অন্তর 
দ্বারা কুরআন শিখেছে এবং সুন্নাহর জ্ঞান লাভ করেছে । তারপর তিনি আমাদেরকে 
আমানত উঠিয়ে নেয়ার বর্ণনা দিলেন ।৯৯ তিনি বলেন, মানুষ ঘুমাবে আর তার 
অন্তর থেকে আমানত তুলে নেয়া হবে । ফলে তার চিহ্ন থেকে যাবে একটি নুকতার 
মত । এরপর সে আবার ঘুমায় তখন তার অন্তর থেকে আমানত তুলে নেয়া হবে। 
ফলে তার চিহ্ন থেকে যাবে ফোস্কার মত+০০ যেন একটি আগুনের ফুলকি যা তুমি 
দেখতে পাও ১০১ অথচ (পুজ-পানি ছাড়া) তাতে কিছুই নেই । যখন এমন অবস্থা 
হয়ে যাবে, তখন মানুষ কেনা-বেচা করবে কিন্তু কেউ আমানত রক্ষা করবে না। 
এমনকি বলা হবে যে, অমুক বংশে একজন আমানতদার আছেন। অবস্থা এমন 


৯৮. ৮১১ ১4৯ অর্থাৎ লোকদের অন্তরের মূলে । 

৯৯. অর্থাৎ নিবেধি লোকদেরকে আমানাতের জন্য উপযুক্ত মনে করে দায়িত্ব দেয়া হলে 
আমানাতদারী অবশিষ্ট থাকবে না তথা শেষ হয়ে যাবে । নামে মাত্র আমানাতের চিহ অবশিষ্ট 
থাকবে । 

১০০. অর্থাৎ আগুনের কালো রং এর মত দাগ থেকে যাবে। 

১০১. হাতের দ্বারা সম্পাদিত কাজের চিহ্ন থাকবে । অর্থাৎ ফোস্কা পড়ে ফুলে উঠে ও পানি জমে । 


কিয়ামতের দ্বহীহ আলামত ৪১ 


হবে যে, কাউকে বলা হবে বড়ই বাহাদুর, হুশী'আর ও বুদ্ধিমান অথচ তার অন্তরে 
দানা পরিমাণ ঈমান থাকবে না। হুযাইফা বলেন, এমন এক যুগও চলে গেছে যখন 
যে কারোর সাথে লেনদেন করতে দ্বিধা করতাম না ।১»২ কারণ সে যদি মুসলিম 
হতো তবে তার দীনদারীই তাকে আমার হকৃ পরিশোধ করতে বাধ্য করতো । আর 
যদি সে খিষ্টান বা ইয়াহুদী হতো তবে তার প্রশাসক তা শোধ করতে তাকে বাধ্য 
করতো । কিন্তু আজকের দিনে অমুক অমুক ছাড়া আমি লেনদেন করতে সম্মত 
নই 1১০৩ 


২৪. মুসলিমদের নিকট দুনিয়া উন্মুক্ত হওয়া (৩০৮ ৬ ৬-এ। ০১1) 
আবু যুহাইফা (৪) হতে বর্ণিত, রসূল ছত্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 


8 এ৪ টি ১৮১5৮ ১৪ ৪ এ ৩০৪১ 4৪ 
শ্ঘিই দুনিয়া তোমাদের উপর বিজয় লাভ করবে, এমনকি তোমরা তোমাদের গৃহ 
সজ্জায়»ৎ ব্যস্ত থাকবে যেমন কাবাকে সজ্জিত করা হয়। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, 
আমরা কি এখন আমাদের দীনের উপর আছি? তিনি বললেন, তোমরা এখন 
তোমাদের দীনের উপর আছো । আমরা আবার জিজ্ঞেস করলাম , আজকের এ দিন 
আমাদের জন্য কল্যাণকর নাকি এ দিন ? তিনি বললেন, বরং আজকের এ দিন 
তোমাদের জন্য কল্যাণকর ।১৫ 


ইবনে মাসউদ (৪) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 


4 0১০4 0 এপ 5১৯১ ও 6 ৮ এ! 55 লও ঝা এ ৭। চিনির 
98 ০ ৫ 5 40০ 01%) ১৩)৪। ৩ পারিনি 2) টি ০১৫ ১০) হও এ র্ চি 
৫১% ৮৫৩ ফি ১91 ৮ ৮ :0$ নি ১৩০৮ ০ এ ঠ্ির রী 


১০২. এখানে পণ্য-সামগ্রী কেনা-বেচা উদ্দেশ্যে নয়। 

১০৩. হ্হীহ বুখারী হা/৬৪৯৭), দ্বহীহ মুসলিম (১/১২৬)। 

১০৪. অর্থাৎ তোমরা ঘর-বাড়ী চাকচিক্য করে তুলবে। 

১০৫. আল-বা্যার এর বর্ণনা: (৪২২৭), তাবারানী আল-কাবির (২২/১০৮)। শাইখ আলবানী 
রহিমাহুল্লাহ হাদীছটিকে হ্হীহ আখ্যা দিয়েছেন। আছ-ছ্বহীহাহ (হা/২৪৮৬)। 


৪২ কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত 


রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ছাহাবীগণের চেহারায় ক্ষুধার ছাপ লক্ষ 
করলেন । অতঃপর বললেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো, অচিরেই এমন এক যুগ 
সন্ধা হবে। তারা জিজ্ঞেস করলেন, এ দিন কি আমাদের জন্য উত্তম? তিনি 
বললেন, এ দিনের চেয়ে বরং এ দিনই তোমাদের জন্য উত্তম 1১০৬ 


জাবের (৪্স্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেন, 

৫৮৬৪৭ রি ১৫০, 41 ৩ 0 ₹৮৬৭। ১৪৫ ৬9 :৩৭৪ ৫৮৮০ ৬ ৮৪৫৯ 
50০ 1 5০ ০। 48 ৮:05 ০৬০ ৬০ ৬১৮ এটি ৮৭  ০99 
রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের নিকট 
আনমাত১০৭ (গালিচার কার্পেট) আছে কি? আমি বললাম, আমরা তা কোথায় পাব? 
তিনি বললেন, শীঘ্বই তোমরা তা লাভ করবে । তখন আমি আমার স্ত্রীকে বলি, 


আমার বিছানা হতে এটা সরিয়ে দাও ।১৮ তখন সে বললো, নাবী কি বলেননি যে, 
অচিরেই তোমরা আনমাত পেয়ে যাবে? তখন আমি তা রাখতে দেই ।৯৯ 


আমর ইবনে আওফ (স্ট) হতে বর্ণিত, 

৮০০০০০59385 57595৯4543558 
০৪০ ০৪৮ ০ ০৯০১৭ ৩০ 2৪24০ ৯ ৩০৭০ ৩৮০৬৪) 
উর রা 5 ০০০] স্পা ও ৩০ ০০৪. ১4০ ৮ 4 ৬০৮ 
০ ব০১৮ 2 এ ভাট লে তে চিএ 
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১০৬. আল-বায্যার এর বর্ণনা (১৯৪১): মুখতাছার আয-যাওয়ায়েদ হা/২৩৩৩, শাইখ আলবানী 
রহিমাহুল্লাহ হাদীছটিকে ছহীহ আখ্যা দিয়েছেন। দ্থহীহ তারগীব ওয়াত তারহীব (হা/২১৪১)। 

১০৭. হচ্ছে যা বিছানো হয়, এটাকে নরম ও মসৃণ কার্পেটও বলা হয়। 

১০৮. ৮এঁ অর্থ কার্পেট আমার ঘর হতে বের কর। তিনি এর দ্বারা ঘর সজ্জিত করা অপছন্দ 
করেছেন । কেননা, এটা দুনিয়ার চাকচিক্য ও আমোদ-প্রমোদের বন্তু। এটা ইমাম নভবীর উক্তি, 
(শারহু মুসলিম) (১৪/৫৯)। 

১০৯. দ্বহীহ বুখারী হা/৩৬৩১ 


কিয়ামতের ভ্থহীহ আলামত ৪৩ 


এ এ]। পির ্ 191, 1)১১:6৮ :0৪ রা ০১০১% 45 99 হে ০৬১৪ 
৩৯ ৬৪ ৩৭ এ ৭0 পপ আলি উরি ও ভিিওি প্রতি ৬ ভি 

বর্ম এ এক) উঠা$ত ও ৬০০ পি ৩ 
রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু উবায়দা ইবনুল জার্রাহ (স্ট) কে 
সন্ধি করছিলেন এবং আলা ইবনু হাযরামী (ম্স্ট) কে তাদের আমীর নিযুক্ত 
করেছিলেন । আবু উবায়দা ইবনুল জার্রাহ (সস্ট) বাহরাইন হতে অর্থ সম্পদ নিয়ে 
এলেন। আনসারগণ আবু উবায়দার আগমনী বার্তা শুনে আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে ফজরের হ্বলাতে সবাই উপস্থিত হলেন । আল্লাহর 
রসূল স্থত্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের দেখে মুচকি হাসলেন এবং বললেন, 
আমার মনে তোমরা শুনেছ, আবু উবাইদা কিছু নিয়ে এসেছেন। তারা বললেন, 
হ্যাঁ হে আল্লাহর রসূল । রসূল ছ্্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সুসংবাদ গ্রহণ 
করো এবং যা তোমাদের খুশি করে তার আকাঙ্খা রাখো । আল্লাহর কসম! আমি 
তোমাদের দারিদ্যের ভয় করি না। কিন্তু তোমাদের ব্যাপারে এ আশঙ্কা করি যে, 
তোমাদের উপর দুনিয়া এরূপ প্রসারিত হয়ে পড়বে যেমন তোমাদের অগ্ববতীদের 
উপর প্রসারিত হয়েছিল। আর তোমরাও দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বে, যেমন 
তারা আকৃষ্ট হয়েছিল। আর তা তোমাদের ধ্বংস করবে, যেমন তাদের ধ্বংস 
করেছে ।১১০ 


আদি ইবনে হাতেম লস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 

৫০৬ লা ০ এ] এ! এক ০৯১০০ ৮০3 ৮৩ ঞ। এক জট ০৪ উজ 
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১১০. ভ্হীহ বুখারী হা/৩১৫৮, দ্থহীহ মুসলিম হা/২৯৬১। 


8৪ কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত 


১১১ ৩১৬৯১১৫৮১০৪ আট ৪৩৬০৪ এল ১ 
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শ৮এ। া ডা ০৪ ০ ১3০ ৫০ ৮৫৩ ০৩ ৩৫১ ৮৬ 
আমরা নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মজলিশে উপবিষ্ট ছিলাম । তখন 
এক ব্যক্তি এসে দুর্ভিক্ষের অভিযোগ করলো । অতঃপর আরেক ব্যক্তি এসে 
ডাকাতের উপদ্রবের কথা বলে অনুযোগ করলো । নাবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বললেন, হে আদী! তুমি কি হীরা নামক ছ্বানটি দেখেছ? আমি বললাম, 
দেখি নাই, তবে স্থানটি আমার জানা আছে। তিনি বললেন, তুমি যদি দীর্ঘজীবী 
হও তবে দেখবে একজন উ্্রীরোহী হাওদানশীল মহিলা৯২ হীরা হতে রওয়ানা হয়ে 
বাইতুল্লাহ শরীফে তাওয়াফ করে যাবে । আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করবে না। 
আমি মনে মনে বলতে লাগলাম বনী তাঈ গোত্রের ডাকাতেরা৯৩ কোথায় থাকবে 
যারা ফিতনা-ফাসাদের৯ৎ আগুন জ্বালিয়ে দেশকে জ্বালিয়ে দিচ্ছে । তুমি যদি 
দীর্ঘজীবী হও তবে নিশ্চই দেখতে পাবে যে, তোমরা কিসরার ধন ভান্ডার দখল 
করেছ। আমি বললাম, কিসরা ইবনু হুরমুযের? তিনি বললেন, হ্যাঁ কিসরা ইবনু 
হুরমুযের। তোমার আয়ু যদি দীর্ঘ হয় তবে অবশ্যই তুমি দেখতে পাবে, লোকজন 
মুঠভরা যাকাতের স্বর্ণ-রৌপ্য নিয়ে বের হবে এবং এমন ব্যক্তির খোঁজ করে বেড়াবে 
যে তাদের এ মাল গ্রহণ করে । কিন্তু গ্রহণকারী একটি লোকও পাবে না। তোমাদের 
প্রত্যেকে ব্রিয়ামতের সাক্ষাত লাভ করবে । তখন তার ও আল্লাহর মাঝে ভাষান্তর 
করার অন্য কোন দোভাষী থাকবে না। আল্লাহ বলবেন, আমি কি তোমাদের নিকট 
আমার বাণী পৌঁছানোর জন্য রসূল প্রেরণ করিনি? সে বলবে হ্যাঁ প্রেরণ করেছেন । 
আল্লাহ বলবেন, আমি কি তোমাকে ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি দান করিনি? এবং 


১১১. এ দ্বারা অতিব প্রয়োজন বুঝানো হয়েছে। 
১১২. 25 শব্দ দ্বারা উটের হাওদায় অবস্থানরত মহিলা বুঝানো হয়েছে। 
১১৩. ০৬-এশব্দটি ১০১ এর বহুবচন। এর অর্থ হচ্ছে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী খারাপ লোক তথা 


ডাকাত । আর বনী ত্বাই হচ্ছে আরবের একটি প্রসিদ্ধ গোত্র । 
১১৪. বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীরা দেশের সর্বত্র খারাপ কাজ সম্পাদন ও অরাজকতা-দাঙ্গামা সৃষ্টি করে 
বেড়াবে । 


কিয়ামতের দ্বহীহ আলামত ৪৫ 


দয়া করিনি? তখন সে বলবে, হ্যাঁ দিয়েছেন । অতঃপর সে ডান দিকে নযর করবে, 
জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। আদী বলেন, আমি নাবী স্বল্াল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাকে বলতে শুনেছি, অর্ধেক খেজুর দিয়ে হলেও জাহান্নামের 
আগুন থেকে নিজেকে রক্ষা করো । আর যদি তাও করার তাওফীক না হয় তাহলে 
মানুষের জন্য ভালো কথা বলে নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো। 
আদী বলেন, আমি নিজে দেখেছি, এক উ্ট্রারোহী মহিলা হীরা হতে একাকী পারস্য 
সম্রাট কিসরা ইবনু হুরমুযের ধনভান্ডার যারা দখল করেছিল, তাদের মধ্যে আমি 
একজন ছিলাম । তোমরা যদি আরো কিছু দিন বেঁচে থাকো তাহলে দেখতে পাবে 
যেমন (ভবিষ্যৎ বাণী হিসাবে) আবুল কাশেম যা বলেছেন, (এক ব্যক্তি একমুষ্টি 
ভর্তি সোনা-রূপা নিয়ে বের হবে কিন্তু কেউ নিতে চাইবে না)।১১৫ 


২৫. আবৃল “আছ -এর সম্তানাদি (বেশি হওয়া) (০এ। ৬ ৮এা) 
আবু হুরাইরা (ঞসস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন, 
&| ১৩০০ ৬৮১ | 98১০১ 09১ &| 051১০০1) ৬) ৩৪৬ ৮ জে 81191" 
1 0) 


আবুল “আছের সন্তানাদী তিরিশ৯১ পূর্ণ হলে তারা বিশৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে দীন পালন 
করবে, আল্লাহর বান্দাদেরকে তারা দাস মনে করবে” এবং ক্ষমতার বলে*” 
আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ হরণ করবে ।১৯ 


১১৫. ছহীহ বুখারী হা/৩৫৯৫। ইমাম বায়হাকী বলেন, আল্লাহ তা'আলা তার রসুলের কথাকে 
উমার ইবনে আব্দুল আজিজের শাসনামলে সত্যায়ন করেছেন। দালাইলুন নবুওয়াহ 
(৬/৩২৩)। 

১১৬. দীনকে কলুষিত করবে এবং বিশৃঙ্খলা ঘটাবে। এর অর্থ হলো দীনে এমন জিনিসের 
অনুপ্রবেশ ঘটাবে যা সুন্নাহ নয়। 

১১৭. তারা সম্পদের দাস হয়ে যাবে, তথা সম্পদ কাজে লাগাবে এবং এসবকে দাসে পরিণত 
করবে। 

১১৮. অন্যায়ভাবে অন্যগোত্রের সম্পদহরণ করবে । 

১১৯. আবু ইয়া'লার বর্ণনা: মুসনাদ (হা/১১৫২), আল-ফাওয়ায়েদ (১/১৫১)। আল্লামা শাইখ 
আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীছটিকে দ্বহীহ বলে আখ্যা দিয়েছেন । আছ-দ্বহীহাহ (৭88) । 


৪৬ কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত 


২৬. কুরাইশ যুবকদের হাতে উম্মতের ধ্বংস হওয়া । 
(০528 ০০ ৬ওলা ৬০৩ ৬৪ কমি এ১৯) 
আবু হুরাইরা (সু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছস্াল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন, 


কতিপয় কুরাইশ যুবকের১ হাতে আমার উম্মত ধ্বংস১২ হবে ।১২২ 


২৭. ষাট বছর পর ভ্রষ্টদলের উদ্ভব (১০২। ০১) 


আবু সাঈদ খুদরী (৪্স্ট) হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন, 
16 095: 375 ভাস 15559 89০] 1১০টি 9৮ ৩০০ ১ ৩০ ২৪৬ ০৪ 
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আমার পরবাঁ ষাট বছর পর একটি দলের আবিভবি হবে। তিনি আয়াত 
তেলাওয়াত করে শুনালেন, (যারা দ্বলাত বিনষ্ট করলো এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ 
করলো । সুতরাং শীঘ্রই তারা জাহান্নামের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে (সুরা মারইয়াম 


১৯:৫৯) । অতঃপর এমন দলের আগমন ঘটবে, যারা কুরআন পাঠ করবে কিন্তু 
তা তাদের কণ্ঠনালী*২৩ অতিক্রম করবে না । তিন শ্রেণীর মানুষ কুরআন পাঠ করবে 


১২০. ০৬ শব্দটি ১৬ এর বহুবচন । অর্থ যুবক শ্রেণী। 


১২১. হাফেয ইবনে হাজার আসকৃলানী বলেন, উম্মত বলতে তৎকালীন সমসমায়িক ও এর 
নিকটবর্তী যুগের উম্মত উদ্দেশ্যে, কিয়ামত অবধি উম্মতের সকলে উদ্দেশ্যে নয়। ফাতহুল 
বারী (১৩/১০)। 

১২২. ভ্বহীহ বুখারী হা/৭০৫৮। 

১২৩. আব্দুল বার রহিমাহুল্লাহ বলেন, এ সব লোক স্পষ্ট সুন্নাহর জ্ঞান ব্যতীরেকেই তারা 
কুরআনের অপব্যাখ্যা করবে, ফলে কুরআনের মর্ম বুঝা এবং এর তিলাওয়াতের প্রতিদান থেকে 


কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত ৪৭ 


(মুমিন, মুনাফিক ও পাপাচারী)। বাশীর বলেন, মুনাফিক কুরআন অস্বীকার করবে, 
পাপাচারী এটাকে উপভোগের মাধ্যম বানাবে আর মুমিন এর দ্বারা ঈমান আনয়ন 
করবে ।১৪ 


২৮. সত্তর বছর পর ফিতনাবাজ দলের আবিভা্বি (০০৮ ০০১) 


আবু হুরাইরাহ €শস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূল স্বললাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম এর নিকট শুনেছি, 


প০ এ বহি দে 55 % ০ ১ ধৃত রি 
" ০৬ 2343 এপ ০১ ০০ ০13১ 


তিনি বলেন, তোমরা আমার ওফাতের সত্তর বছর পর উদ্ভূত ফিতনা ও মূর্খ 
যুবকদের নেতৃত্ব হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করো 1১২ 


২৯. পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া (৬4191 ১৪০) 
আবু হুরাইরা (সচ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
:06 ৫9491 ০:08 9০৩ 2৩ ০৮৩৫ 01095 055 এড &। এত উঠ ১৬ 
৮:০৪ ৫৩ ১০৮ এ.) 4৪) এও ০৫৩১৩) এ ৩ ১ ১41 
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তারা বঞ্চিত হবে। এখানে এটাই উদ্দেশ্যে । আর “কুরআন তাদের কষ্ঠনালী অতিক্রম করবে 
না' এ কথার ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে তারা উপকৃত হবে না। 
যেমন খাদ্যে-পানীয় কষ্ঠনালীতে না পৌছলে পানাহারকারী উপকৃত হয় না। আল্লাহ তা'আলাই 
এ সম্পর্কে ভালো জানেন। 

১২৪. ইবনু হিব্বান (৩/৩২)। শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীছটিকে ভ্হীহ আখ্যা দিয়েছেন। 
আছ্‌-দ্বহীহাহ (৩০৩৪) । 

১২৫. মুসনাদ আহমদ (২/৩২৬,৩৫৫,৪৮৮), ইবনু আবি শাইবা (৭/৪৬১), শাইখ আলবানী 
রহিমাহুল্লাহ হাদীছটিকে ভ্বহীহ আখ্যা দিয়েছেন। আছ-্ৃহীহাহ (৩১৯১)। 


৪৮ কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত 


পি ৬ ৮$%। 0531 95) 93৬5 1913 ০$) &4। ০412 :4৮195০% ৪০৯০ 
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রি এ] ৮৬ সত 
একদা রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনসমক্ষে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় 
তার নিকট জনৈক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করলেন “ঈমান কী? তিনি বললেন, ঈমান 
হচ্ছে আপনি বিশ্বাস রাখবেন, আল্লাহর প্রতি, তার ফেরেস্তাগণের প্রতি, তার 
নাধিলকৃত কিতাবসমূহের প্রতি, (ব্িয়ামতের দিন) তার সাথে সাক্ষাতের প্রতি । 
আপনি আরো বিশ্বাস রাখবেন পুনরুগানের প্রতি ।' তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ইসলাম 
কী? তিনি বললেন, ইসলাম হলো, আপনি আল্লাহর ইবাদত করবেন, এবং তার 
সাথে অংশীদার স্থাপন করবেন না, দ্বলাত প্রতিষ্ঠা করবেন, ফরয যাকাত আদায় 
করবেন এবং রমাদ্ধনের সিয়াম পালন করবেন ।” এ ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, “ইহসান 
কী? তিনি বললেন, আপনি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবেন যেন আপনি তাকে 
দেখছেন, আর যদি আপনি তাকে দেখতে না পান তবে মেনে করবেন) তিনি 
আপনাকে দেখছেন । এ ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে? 
তিনি বললেন, “এ ব্যাপারে যাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, তিনি জিজ্ঞেসকারী অপেক্ষা 
অধিক জ্ঞাত নন। তবে আমি আপনাকে কিয়ামতের আলামতসমূহ বলে দিচ্ছি, 
বাঁদী যখন তার প্রভূকে প্রসব করবে২৬ এবং উটের নগণ্য রাখালেরা যখন বড় বড় 
অস্টরালিকা নিমার্ণে প্রতিযোগিতা করবে ।৯ (ক্য়ামতের জ্ঞান) সেই পাঁচটি 
জিনিসের অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। অতঃপর আল্লাহর রসূল 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াতটি শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করলেন: 
কিয়ামতের জ্ঞান কেবল তারই নিকট ।' (সূরা লুকৃমান ৩১/৩৪) এরপর এ ব্যক্তি 
চলে গেলে তিনি বললেন, তোমরা তাকে ফিরিয়ে আনো ।” তারা (ছাহাবীরা) কিছুই 


১২৬. হাফেয ইবনে হাজার আসকৃনলানী রহিমাহুল্লাহ বলেন, সন্তানদের মাঝে অবাধ্যতা বৃদ্ধি 
পাবে। তাই সন্তান তার মায়ের সাথে নেতার মত আচরণ করবে (নিজেকে নেতা মনে করবে) 
তথা সে মাকে গালি-গালাজ করে অসম্মান ও আঘাত করবে এবং তাকে দাসী হিসেবে ব্যবহার 
করবে । ফাতহুল বারী (১/১২২)। 

১২৭. হাফেয ইবনে হাজার আসকৃলানী রহিমাহুল্লাহ (১/১২৩) ব্যাখ্যায় বলেন যে, কুরতুবী 
রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, এখানে অবস্থা পরিবর্তনের ব্যাপারে সংবাদ দেয়াই উদ্দেশ্যে । তা এভাবে 
যে, বেদুঈনরা নেতৃত্ব গ্রহণ করবে, অতঃপর তারা দেশবাসীর সঙ্গে কঠোরতার সাথে কথা 
বলবে, ফলে তাদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। প্রসাদ নির্মাণ করে অহংকারের মাধ্যমে তাদের 
আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটবে । যেমনভাবে আমরা (এ অবস্থা) বর্তমান যুগে লক্ষ্য করছি। 


কিয়ামতের দ্বহীহ আলামত ৪৯ 


দেখতে পেলেন না। তখন তিনি বললেন, তিনি ছিলেন জিবরাঈল আলাইহিস 
সালাম । লোকদেরকে তাদের দীন শিখাতে এসেছিলেন ।' (আবু আব্দুল্লাহ বুখারী 
বলেন, আল্লাহর রসূল এসব বিষয়কে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত করেছেন) ।৯২৮ 


৩০. বড় বড় অস্টরালিকা নির্মাণ করা (৬-। ও 0১1) 
আবু হুরাইরা (৪স্৯) হতে বর্ণিত, রসূল স্থল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
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যতক্ষন দুটি বড় দল পরস্পরে মহাযুদ্ধে লিপ্ত না হবে যাদের দাবি হবে অভিন্ন । 
আর ত্রিশের কাছাকাছি মিথ্যাচারী দাজ্জালের প্রকাশ না পাবে ততক্ষণ কিয়ামত 
সংঘটিত হবে না। তারা প্রত্যেকেই নিজেকে আল্লাহর রসূল বলে দাবি করবে এবং 
যতক্ষণ ইলম উঠিয়ে না নেয়া হবে । আর ভূমি কম্প অধিকহারে না হবে । যামানা 
(যুগ) সংক্ষিপ্ত না হবে এবং ব্যাপকহারে ফিতনা প্রকাশ না পাবে । আর হারজ 
ব্যাপকতা লাভ করবে। হারজ হলো হত্যা । আর যতক্ষণ তোমাদের ধন-সম্পদ 


বৃদ্ধি না পাবে। তখন সম্পদের এমন বিস্তার শুরু হবে যে, সম্পদের মালিক তার 
ছাদাকাহ কে গ্রহণ করবে এ নিয়ে চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়বে । এমন কি যার নিকট থেকে 


১২৮. ছহীহ বুখারী হা/৫০, ভ্বহীহ মুসলিম (১/১৩৯)। 


৫০ কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত 


সম্পদ আনা হবে সে বলবে, আমার এ মালের কোন প্রয়োজন নেই । আর যতক্ষণ 
মানুষ উচু উচু প্রাসাদ নির্মাণের জন্য পরস্পরে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ না হবে। 
আর যতক্ষণ এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলবে হায়! 
আমি যদি এ কবরবাসীর স্থলে হতাম এবং যতক্ষণ সূর্য পশ্চিম দিক হতে উদিত না 
হবে । যখন সূর্য পশ্চিম দিক হতে উঠবে, সকলে তা দেখবে এবং সবাই ঈমান 
আনবে । কিন্তু যে এর আগে ঈমান আনেনি সে দিন তার ঈমান কোন কাজে আসবে 
না, কিংবা সে তার ঈমানে কোন কল্যাণ অর্জন করেনি) (সুরা আল-আন'আম 
৬:১৫৮)। আর অবশ্যই ক্রিয়ামত এমন অবস্থায় কয়িম হবে যে, দু" ব্যক্তি 
পরস্পরে কেনা-বেচার উদ্দেশ্যে কাপড় খুলবে । কিন্তু তারা বেচাকেনা ও গুটিয়ে 
রাখা শেষ করতে পারবে না। অবশ্যই কিয়ামত এমন অবস্থায় ক্বায়িম হবে যে, এক 
ব্যক্তি তার উটের দুধ দোহন করে নিয়ে ফিরছে১ কিন্তু সে তা পান করতে পারবে 
না। অবশ্যই ব্িয়ামত এমন ভাবে ব্বায়িম হবে যে, এক ব্যক্তি তার হাওষ প্রস্তুত 
করছে ৩০ কিন্তু সে পানি পান করাতে পারবে না। অবশ্যই কিয়ামত এমন 
(অতর্কিত) ভাবে কয়িম হবে যে, এক ব্যক্তি মুখের কাছে লোকমা তুলবে কিন্তু সে 
তা আহার করতে পারবে না ।১৩, 


৩১. মুর্খতা প্রকাশ পাওয়া (4৮1 ১৪৫৯) 


আবু মুসা আর্শআরী (ঞস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 

৮০ ৮০৭৪ ৮ ৬৪৩ ৮৮ সতত ০৪ 
বিদ্যা উঠে যাওয়ার উপক্রম হবে, মূর্খতা প্রকাশ পাবে, এমনকি কোন লোক তার 
মাতাকে মূর্খতার কারণে তরবারী-অন্ত্র দ্বারা আঘাত করবে 1১৩২ 


১২৯. লাবান বলতে উটনীর দুধ । 

১৩০. কাদা মাটির প্রলেপ দিয়ে হাউয মেরামত করা বুঝানো হয়েছে। 
১৩১. ভ্বহীহ বুখারী হা/৭১২১। 

১৩২. আব্দুর রাজ্জাকের বর্ণনা: (১৫৯)। 


কিয়ামতের দ্বহীহ আলামত ৫১ 


শাবীক হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ও আবূ মুসা দু'জনে আলোচনায় 

বসলেন, অতঃপর আবু মুসা (নস্ট) বললেন, নাবী (ই) বলেছেন, 

৫0১ ঞ ১৫) ৭৮ ৪ 04) এ ৪ ০ রি ০০ ৬০ রি ৩1১ 
4০৩০০) 

ব্িয়ামতে পূর্বে এমন যুগ আসবে, এ যুগে বিদ্যা উঠিয়ে নেয়া হবে ১০৩ মূর্খত 

প্রকাশ পাবে এবং (হারজ) হত্যাকান্ড বৃদ্ধি পাবে 1১৩৪ 


৩২. অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে নেতৃত্বের ভার অর্পণ (৯1 ১৯ ৫! ০ম ০৮55) 


আবু হুরাইরাহ এসস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
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একদা আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মজলিশে জনসম্মুখে আলোচনা 
করছিলেন । ইতোমধ্যে তার নিকট জনৈক বেদুঈন এসে জিজ্ঞেস করলো, কিয়ামত 
কখন সংঘটিত হবে? আল্লাহর রসুল ছ্ব্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার 
আলোচনায় রত থাকলেন । এতে কেউ কেউ বললেন, লোকটি যা বলেছে তিনি তা 
শুনেছেন কিন্তু তার কথা পছন্দ করেননি । আর কেউ কেউ বললেন, বরং তিনি 
শুনতেই পাননি । আল্লাহর রসূল আলোচনা শেষে বললেন, ব্িয়ামত সম্পর্কে 
্রশ্নকারী লোকটি কোথায়? লোকটি বললো, এই যে, আমি হে আল্লাহর রসূল! যখন 
আমানত নষ্ট বা খিয়ানত করা হবে তখন তুমি কিয়ামতের অপেক্ষা করবে । লোকটি 
বললো কিভাবে তা নষ্ট করা হয়? রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 


১৩৩. ইলম শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্যে হলো সুন্নাতের জ্ঞান এবং তা বুঝা । 
১৩৪. দ্হীহ বুখারী হা/৭০৬৪, দ্বহীহ মুসলিম হা/২৬৭২। 


৫২ কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত 


অনুপযুক্ত ব্যক্তির উপর কোন কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়, তখন তুমি ব্িয়ামতের 
অপেক্ষা করবে ।১৫ 


৩৩. ভালো-মন্দের মানদণ্ড উল্টে যাওয়া (১19 ৮১৩০) 


আবু হুরাইরাহ (৫) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সালাম বলেছেন, 
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অচিরেই মানুষ এমন ধোঁকার যুগ অতিক্রম করবে, যে সময় মিথ্যাবাদীকে বলা হবে 
সত্যবাদী আর সত্যবাদীকে বলা হবে মিথ্যাবাদী । খিয়ানতকারীকে আমানতদার 
নিযুক্ত করা হবে আর আমানতদারকে খিয়ানতকারী মনে করা হবে এবং অযোগ্য 


ব্যক্তি কথা বলবে, রসুল স্থল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো 
»০০৫১০। তথা অযোগ্য কে? তিনি বললেন, গুরুত্ৃহীন ব্যক্তি জনসাধারণের ব্যাপারে 


কথা বলবে (পরামর্শ দিবে) ।১৩৬ 
৩৪. বেশি বেশি ভূমিকম্প হওয়া (43391 ৪5) 
আবু হুরাইরাহ (.সট) হতে বর্ণিত, রসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 


১৫৩3 এ) 055০5) 4১2 50)30 ১১ বা ০০ এ ৪৪০৭। (5৪ ২৮ 
০০৪ ০৪ শি ১ এস _ এ এএএ। ৯৯৪7 ০০% 


১৩৫. ভুহীহ বুখারী হা/৫৯। 
১৩৬. ইবনু মাজাহ হা/৪০৩৬ | শাইখ আলবানী রহিমানুল্লাহ হাদীছটিকে দ্বহীহ বলেছেন। আছ- 
দ্বহীহাহ (8/৫০৮)। 


কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত ৫৩ 


কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না ইলম উঠিয়ে নেয়া হবে, অধিক পরিমানে 
ভূমিকম্প হবে, সময় সংকুচিত হয়ে আসবে, ফিতনা প্রকাশ পাবে এবং হারজ বৃদ্ধি 
পাবে। হারজ হলো খুনখারাবী। তোমাদের ধন-সম্পদ এত বৃদ্ধি পাবে যে, তা 
উপচে পড়বে ।১৩৭ 


সালমা ইবনে নুফাইল (র্স্ট) বলেন, 

৫ ০4৫ ০৪ ৩১ :0& এ! ৬৯ 3৯) ৮০3 ও এ এত জে ০৬ ল৪ত তর 
কত ৬৪ ও) ০ ৮6 লে 0১৬ ভঠটদ ও 0 ৩৭ ৩৪৫ লি 
কোন এক মজলিশে নাবী এর নিকট বসা ছিলাম এ সময় তার নিকট অহী নাধিল 
হচ্ছিল। তিনি বলেন, আমি তোমাদের মাঝে (বেশি দিন) বেঁচে থাকবো না আর 
তোমরাও আমার পরে থাকবে না অল্প কিছু সংখ্যক ছাড়া । তোমরা শীঘ্রই দলবদ্ধ 


হয়ে আমার কাছে আসবে । তোমাদের পরস্পর পরস্পরকে ধ্বংস করবে। 
কিয়ামতের সম্মুখে মৃত্যু হবে কঠিনভাবে ৷ এরপর কিছুকাল ভূমিকম্প হবে ।১৩৮ 


৩৫. সময় দ্রুত চলে যাওয়া (১৬)1 3) 


আনাস ইবনে মালিক স্ট) বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
১১) এপএর্ভ ৮203 ৬ হি ১ ০৪০ 0৬8 ৬ ৪৮৭ ১5 ও 

৫০০৩ 0০ ১8) এন চি ১8) বত ক 
যতক্ষণ না যুগ সংকির্ণ হয়ে আসবে ততক্ষণ ব্িয়ামত সংঘটিত হবে না। অতঃপর 


বছর হবে মাসের সমান, মাস হবে সপ্তাহের সমান, সপ্তাহ হবে দিনের সমান, দিন 
হবে ঘন্টার সমান । আর ঘন্টা হবে জলন্ত অঙ্গারের মত 1১৩৯ 


১৩৭. ভ্বহীহ বুখারী হা/১০৩৬। 

১৩৮. দ্ৃহীহ: ভ্বহীহ ইবনে হিব্বান হা/৬৭৭৭, দ্বহীহাহ হা/১৯৩৫। 

১৩৯. অর্থাৎ অঙ্গার প্রজ্জলিত করা এবং দিয়াশলায়ের মাধ্যমে বাশ-বেত ইত্যাদি জালানী প্রজ্জলিত 
করা হয়। ছহীহ: তিরমিযী হা/২৩৩২। 


৫৪ কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত 


৩৬. আরব ভূ-খণ্ডে বাগ-বাগিচা ও নদী-নালা ফিরে আসা 
(1১) ৩2১ ০১০৭ ১১৩ ৪১১০) 
আবু হুরাইরাহ (৪স্ট) হতে বর্ণিত, রসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
০ ২ ও 4০ এ ২০৯৪) ০৩০ ০০ ০০০ 15৪ 0» 
৫১9 ৩১০ ০০০৭ ০০)১১০ ৩৮১ এ০ ৪০৪ 
ক্য়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না মাল বৃদ্ধিপায় এবং তা উপচে পড়ে, এমনকি 
কোন লোক তার যাকাতের মাল নিয়ে বের হবে কিন্তু তা গ্রহণ করার মত সে কাউকে 


পাবে না। আর যতক্ষণ না আরব ভূখণ্ড আরব ভূখণ্ড ফসলাদী-বাগান ও পানির 
উৎসে পরিণত না হয় ।১৪০ 


৩৭. ফোরাত নদীর ভূ-গর্ভ হতে স্বর্ণের খনি বের হওয়া। 

(৬৯১ ০০ এই ৩৮ ১ ১৩) 

আবু হুরাইরাহ 6তস্ট) হতে বর্ণিত, রসূল হ্ল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
৫ ৭০ এট 9৬ ০০৬ ০৯ ভে ৩ 0 ৩৪ ঠাস্ছি ১51 ৬৪৮ 

অদূর ভবিষ্যতে ফোরাত নদী তার ভূগর্ভস্থ সোনার খনি বের করে দেবে। সে সময় 
যারা থাকবে তারা যেন তা থেকে কিছুই গ্রহণ না করে 1৯১ 
আব্দুল্লাহ ইবনে হারেছ ইবনে নাওফাল €্্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
১০৪ ৪ ২ ও পে ০৮ ০৩ 05৫08 এ 2 তা ভ2০$ 
১ ৩1 ১৪ :5১8 ০৮) *প ঠা ৬০ ঞ1 পির ০ ৬ :0৪ এল 
৮ ৩ ১০ ০085 4115)5 ০। এ ৮০ 9৬ ৯ ০০ ৬ ১ ৮৯ 
১০5) আও ৮ ৪ ৩০ এআ এগ ৩98 :5৫ এ এল এল ৩১০০ট লেখা 


১৪০. দ্থহীহ মুসলিম হা/১৫৭, মুসনাদে আহমাদ। 
১৪১. হ্ৃহীহ বুখারী হা/৭১১৯, হ্ৃহীহ মুসলিম হা/২৮৯৪, আবূ দাউদ হা/৪৩১৩। 


কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত ৫৫ 


আমি উবাই ইবনু কাব এর সাথে দাঁড়িয়ে ছিলাম, এমন সময় তিনি বললেন, বিভিন্ন 
থাকবে । আমি বললাম, হ্যাঁ ঠিকই । তখন তিনি বললেন, আমি রসূল হ্ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, অচিরেই ফোরাত তার ভূগর্ভস্থ পর্বতসম 
স্বর্ণ বের করে দিবে । এ কথা শুনা মাত্রই লোকজন সেদিকে রওনা হবে । সেখানকার 
চলে যাবে । এ নিয়ে তারা পরস্পর যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে এবং এতে একশজনের 
মধ্যে নিরানব্বই জনই নিহত হবে 1১৪২ 


৩৮. অধিক বিপদাপদের কারণে মৃত্যু কামনা করা 
(9১৩ 5১5 ৩০ ০৪০ ৪৪) 
আবু হুরাইরাহ €তস্ট) হতে বর্ণিত, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
5:58) 4০৮ ০০৪ ১ এত 91 ০৭ ৬৩ ডা অসি ৫ পল ভা 2 
ক 0 ০০ এ ০ ১০ 3৯ ৮০ ০৫০ অর্ডা জম 
সেই সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ । দুনিয়া ধ্বংস হবে না যতক্ষণ না একজন 


লোক কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলবে হায়! আমি যদি এ কবরবাসীর ছ্থানে 
থাকতাম । তার নিকট দীন থাকবে না, থাকবে শুধু বালা মুছিবত।১৩ 


আবু হুরাইরাহ ৪স্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল হ্ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সালাম বলেছেন, 

৩০ ভন ৪:05 ০৩2 2 এক) ০ ৩ কপ 2১ এ 
ব্য়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না কোন লোক কারো কবরের পাশ দিয়ে 
অতিক্রমকালে এ কথা না বলবে, হায়! এ কবরের জায়গা যদি আমার হতো 1১৪৪ 


১৪২. ভ্বহীহ মুসলিম হা/২৮৯৫। 
১৪৩. দ্থহীহ মুসলিম ৪/২২৩১, ইবনে মাজাহ হা/৪০৩৭। 
১৪৪. হ্ুহীহ বুখারী হা/৭১১৫, ভ্বহীহ মুসলিম ৪/২২৩১। 


৫৬ কিয়ামতের হ্বহীহ আলামত 


হুযাইফা সস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 


১৯৮০৯১৬৮ 
অবশ্যই তোমরা এমন একটি যুগে উপনিত হবে, তাতে মানুষ মৃত্যু কামনা করবে, 


তাকে হত্যা করা হবে অথবা সে কাফের হবে । আর অবশ্যই তোমাদের উপর এমন 
যুগ আসবে তাতে মানুষ কোন অভাব ছাড়াই মৃত্যু কামনা করবে ।১৫ 


৩৯. নিকৃষ্টদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া (০১5 ১১১ ৫৪) 


আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরাইরা (ন্ট) হতে বর্ণিত, তারা দু'জন বলেন, রসূল 
্বললাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 


৫৫০ ৫৫:৫ 


20০ 05102694৯৫5 284 ০ 


অবশ্যই তোমাদের উপর এমন শাসক গোষ্ঠি নেতৃত্ব দিবে যারা খারাপ লোকদের 
সাথে সহবস্থান করবে । এবং তারা সঠিক সময়ে দ্বলাত আদায় করবে না। 
তোমাদের মধ্যে কেউ এ শাসকদের কাউকে পেলে অবশ্যই সে তত্্ীবধায়ক৬ হবে 
না এবং হবে না প্রশাসক (পুলিশ), রাজস্ব আদায়কারী এবং খাজাঞ্চী ।১৪৭ 


১৪৫. ইবনু আবি শাইবা (৭/৪৭৫), হা/৩৭৩৫০। 
১৪৬. -4,৮ বলতে কোন গোত্রের অথবা দলের কর্মকান্ডের তন্তীবধায়ক আর আমীর (শাসক) 
তাদের অবস্থা তত্বাবধায়ন করে। (কিন্তু সে এমনটা হবে না)। 


১৪৭. ইবনু হিব্বান (১০/৪৪৬), শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীছটিকে হাসান বলেছেন । আছ- 
দ্বহীহাহ হা/৩৬০, দ্বহীহ তারগীব ওয়াত তারহীব ৭৯০। 


কিয়ামতের দ্বহীহ আলামত ৫৭ 


৪০. যমীন থেকে খনিজ সম্পদ বের হওয়া (৮১৭ ৩ ১১৪01 0১০) 
আবু হুরাইরাহ শট) হতে বর্ণিত, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
:০98$ 080 গড 0০13 ৮৯ ০ 01০0 এণ্ড ১৬ ০৮১0 গত? 
৪:4০ 39০৭ সি তি) ৩ ২৯৩ ০১৯ শ০৩। সত ০০৩ ০৯৩ 

" ৬5 এ০ 09০৮ ৬৪ ০35০ ৮ ১৫ ৩০০০ 
জমিন তার মাঝে থাকা সোনা রূপা স্তস্তের১*” ন্যায় কলিজার টুকরাসমূহ উদগিরণ 
(বের) করে দেবে। অতঃপর হত্যাকারী এসে বলবে, আমিতো এর জন্যই খুন 
করেছি। আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী এসে বলবে, এর জন্যইতো আমি আত্মীয়তা 
ছিন্ন করেছি এবং তাদের হবৃ নষ্ট করেছি। চোর এসে বলবে, এসবের জন্যইতো 
আমার হাত কাটা হয়েছে । তারপর সকলেই একে ছেড়ে দিবে এবং কেউ এর থেকে 
কিছুই নিবে না।১* রসুল হ্থল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 

০০ ১০০ 0১১০০ ১১৬ শি 
অচিরেই নিকৃষ্ট মানুষ খনিজ সম্পদ নিয়ে থাকবে ।১০ 

আব্দুল্লাহ (শন) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 

এল ৬ ০৯৯১৪৩ ও 09, এ ভি এ] এ ৪৬) ২৬9 20) ১১৪15 
84011 91), ০০4 0০ 0 05 এ 9০ তম] 51) ২০0 ৬ ৩৬০ ৩০ ০ 
৮৭ ০৬ ১০৪১, ০৮১ট। ভ্ল ১8১ 5412, ০০০৪ এ! ১৩ 13) ৮53 
৬১০৭। ০33) 7 গছ কত ১১ 0 আহা) ১১ ও 5৪ এ) ১০৮ 
81 ১৮ ০০১ট। ০১৬ ৯] এন তে জেট) দি 55 ৩ ৮৪৬ 0 ডল ওর 


১৪৮. ৩।৭। হচ্ছে খুঁটি-্। 

১৪৯. ভ্বহীহ মুসলিম হা/১০১৩। 

১৫০. শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ বলেন, সন্দেহ নেই যে, নিকৃষ্ট মানুষ দ্বারা উদ্দেশ্যে হচ্ছে 
কাফির । তিনি এ দিকে ইশারা করেছেন যে, ইউরোপ-আমেরিকার কাফির-মুশরিকরা আরব 
বিশ্বের খনিজ সম্পদ ও উত্তম জিনিস বের করে নেয়ার জন্য তৎপর । ফলে আজকের মুসলিম 
বিশ্ব তাদের কারণে পরীক্ষার সম্মুখীন। মহান আল্লাহই প্রকৃত সাহায্যকারী । আছ-্হীহাহ 
(১৮৮৫)। মুসনাদ আহমদ (৫/৪৩০)। 


৫৮ কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত 


১80 ০85 % 20৫ ১8 00, ০৪5 ৮50০ তা ৮৪2৮ 


তোমরা এ আনুগত্য ও জামা'আতকে আঁকড়ে ধর। কেননা, এটাই হলো আল্লাহর 
রশি যা (ধারণ করার) নির্দেশ তিনি দিয়েছেন । আর তোমরা বিভিন্ন দলকে যেভাবে 
ভালোবাসো তার চেয়ে জামা'আতকে আঁকড়ে ধরার) ব্যাপারে যা অপছন্দ কর তা 
উত্তম। আল্লাহ তা'আলা চুড়ান্তভাবেই কোন জিনিসকে সৃষ্টি করেন। আর এ দীন 
(ইসলাম) পরিপূর্ণ । দীনের ক্ষতি সাধন হবে । আর এর নিদর্শন হচ্ছে আত্মীয়তার 
সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া, অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ হরণ করা, রক্তপাত সংঘটিত হওয়া, 
ফিরে আসবে না । যাচনাকারী দু'জুর্মআ পর্যন্ত ঘুরলেও তার হাতে কিছুই দেয়া হবে 
না। যখন জমিনে বিচরণশীল গাভীগুলো হাম্বাহাম্বারব করবে আর মানুষ মনে করবে 
এর আগেও গাভীগুলো গর্জন করেছে। যখন জমিন তার মাঝে থাকা সোনা-রূপার 
টুকরা উদগীরণ করবে তাতে এ সময় তা কারো উপকারে আসবে না ।৯১ 


৪১. মানুষের সাথে প্রাণী ও জড় পদার্থের কথোপকথন 
(০০১৩ ১৩৪19 ০0151 249৬) 
আবু সাঈদ খুদরী (৪্স্ট) হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
ট ছে; ড় 
£০ 0+00 ৮৫ ৬৮) ০৪3 তি ৮৫ ৬ ০৭) 6১5 ৫০৪ ভি ৬৭09 
০২৬৫১০415০০ জি ০৬ ০০৯5) এ এ ১4৮১০ 
সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যে পর্যন্ত না 
হিংস প্রাণী মানুষের সাথে কথা বলবে, যে পর্যন্ত না কারো চাবুকের মাথা এবং জুতার 


ফিতা তার সাথে কথা বলবে এবং তার উরুদেশ বলে দিবে তার অনুপস্থিতিতে তার 
পরিবার কি করেছে ।»২ 


১৫১. মুছান্নাফ ইবনু আবি শাইবা (৭/৪৭৪), মুসতাদরাক হাকিম (৪/৫৯৮)। 
১৫২. ভ্হীহ: মুসনাদ আহমদ (৩/৮৩), তিরমিযী হা/২১৮১। 


ব্িয়ামতের দ্বহীহ আলামত ৫৯ 


হুযাইফা (স্৯) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
:055 ৬০ ভে, এ] 6:95 795 ও 01 ৮৪ 5০ |] ০১3০ 69 জে 


৬০৮1১৪০ এর্ম 
কোন এক সম্প্রদায়ের মাঝে আলোচনা চলবে, এমতাবস্থায় তাদের পাশ দিয়ে দড়ি 
বিহীন উট অতিক্রম করবে, অতঃপর তারা বলবে, হে উট তোমার পরিবার 
কোথায়? অতঃপর এ উট বলবে, আমাদের পরিবারকে কুরবানী করে হাশর 
(পুনরুথিত) করা হয়েছে ।৯৩ 


৪২. নেকলোকদের উপর ফাসিকদের অগ্বাধিকার দেয়া । 
(০৮৮) এত ও] 8) 
আবু হুরাইরাহ সস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 


ভর ১০) ৩ ০০৮) এও না 98৫ ১০ ৬০৯০ ৩৮ 
০ ৩6,418 ০৮ ১4554) রে সেন 2 তও ৪) 
04:06 ০৬) 63 208 ৫5 ০:০৬ ৬ ৩ আপীল ১০ তে এ। 
২. ০১৯ ০৯05০3৯33 পস্থাতে ও 5 ১5৮ এগ্তা ০১ ০৯৪ ০৫০ 
বিয়ামত সংঘটিত হওয়ার শর্তসমূহের অন্যতম হলো কৃপণতা, অশ্লিলতা প্রকাশ 
পাওয়া, খেয়ানতকারীকে আমানতদার নিযুক্তকরা, আমানতদারকে খিয়ানতকারী 
মনে করা, এমন পোশাকের প্রচলন হওয়া যা নারীরা পরিধান করেও উলঙ্গ থাকবে 
এবং নিচু শ্রেণীর লোকদের অবস্থান থাকবে উচু শ্রেণীদের উপর । হে আব্দুল্লাহ ইবনে 
মাসউদ! তুমি কি আমার প্রিয় মানুষ (রসূল স্বললাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর 
কাছে থেকে এরূপ কিছু শুনেছ? তিনি বললেন, হ্যা কাবার রবের শপথ! আমরা 
বললাম, তুহুত কি? তিনি বললেন, নিবেধি শ্রেণীর লোক এবং রূঢ় স্বভাবের আহলে 
বাইতদেরকে তাদের সংলোকদের উপর প্রধান্য দেয়া হবে আর ওয়াউল হলো সৎ 
আহলে বাইত 1১৫৪ 


১৫৩. ইবনু আবি শাইবা (৭/৫৩১)। 
১৫৪. ইবনু মুঈন তার তারিখ গ্রন্থে হাদীছটি বর্ণনা করেন। আল-আওসাত্ব (১/২২৮)। 


৬০ ব্য়ামতের দ্বহীহ আলামত 
হুযাইফা (সস্ট) হতে বর্ণিত, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 


৩ 5 ৫ ০০৩৬ ০০। এ 94৫ ৬ ৪০৭ 695 0 


ব্য়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না নিকৃষ্ট লোকের পুত্র নিকৃষ্টরা পৃথিবীতে 


ভাগ্যবান হবে ।৮৫ 
৪৩. পাহাড়ের স্থান্চ্যুত হওয়া 


সামুরা (০৯) হতে বর্ণিত, রসূল স্ল্লাললাহ্ু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 
6 7 ৪০৭০0 ০১59 অরন ৬ 3৯ ০১৪ ৩৮ ৪০ 8৪৪ 

০ 
কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না পাহাড় তার স্বস্থান হতে সরে যায় এবং 
তোমরা বড় বড় বিষয় দেখবে, যা তোমরা দেখনি ।১৬ 


8৪. হাট-বাজার কাছাকাছি হওয়া (31১,এ। 2১১) 
আবু হুরাইরাহ (সট) হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 


১০3 ১449 91501 ০১৪০) শন ১৫) এস্ছ। ৮5 ৬ ০৭। 6১ ৩৯ 

৫15৮ ০৬ 0 ৬ :05 4০৫ চি 
ব্য়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না ফিতনা প্রকাশ পায়, বেশি বেশি মিথ্যা 
ছড়ায়, হাট-বাজার কাছাকাছি হয়, যুগ সন্কুচিত হয়, হারজ অধিক হয় । বলা হলো, 
হারজ কি? তিনি বললেন, হত্যাকান্ড ।১৫৭ 


১৫৫. ০৫৫ ৬ ৩৪ দ্বারা *এ ৬/ ৮ উদ্দেশ্যে । মুসনাদ আহমদ (৫/৩৮৯)। 

১৫৬. তাবারানীর বর্ণনা আল-কাবীর (৭/২০৭), মামার হাসান হতে মুরসাল সুত্রে হাদীছটি বর্ণনা 
করেন, দ্হীহাহ হা/৩০৬১। 

১৫৭. ছ্বহীহ: মুসনাদ আহমদ (২/৫১৯), মুল অংশ বুখারী-মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। 


কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত ৬১ 


৪৫. অর্জিত সম্পদের ব্যাপারে হালাল-হারামের পরোয়া না করা 
(৯/শ ০০ ০৮ ০ এম এজ এ ০০০) 
আবু হুরাইরাহ এসস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
৮ ৬ রা ১১০ ৩০ 0৫12০ এ ৮ ৬৪ মু ১০) ১০ ৬ ১ 


মানুষ এমন এক যুগে উপনিত হবে, সে পরওয়া করবে না যে, সে তার সম্পদ 
হালাল নাকি হারাম পন্থায় অর্জন করেছে ।১৮ 


৪৬. সুদের ব্যাপকতা বৃদ্ধি (82 ১৪৫১) 


আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (৪স৯) হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন, 


৫১০০] রি 01) 0001) 5) দিবি 2০এ। ৬১৪ ০৮ 
ব্য়ামতের সময় সুদ, ব্যভিচার ও মদ ছড়িয়ে পড়বে 1১৫» 


৪৭. দ্বলাত আদায় করা সত্বেও দীন না থাকা (৮১ ০:১ 3১ ১১৫৫ 2১) 
আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (ন্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
2 ০০০) ৬০ ৭৬১ ৬ ৬৪৪৮ ০? ৩0। ৭১ ৬ ১555 ৮94 ৩1১ 
০০1০১ 4 এ ৪ আ। এত ৪০৮ 256 ৫১০৬০ ৬ এটা ও ঢা 


১৫৮. ছহীহ বুখারী হা/২০৮৩। 
১৫৯. তাবারানীর বর্ণনাঃ আল-আওসাত্ব (৭/৩৪৯), শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীছটিকে 
ছ্বহীহ লি-গাইরিহী বলে আখ্যা দিয়েছেন। ছহীহ তারগীব ওয়াত তারহীব (২/৩৭৮), ১৮৬১। 


৬২ কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত 


তোমাদের দীনের ছ্বলাত অবশিষ্ট থাকবে । কোন এক সম্প্রদায় ভ্বলাত আদায় করবে 
তবে তাদের দীন বলতে কিছুই থাকবে না । তারা তোমাদের মধ্যে থেকেই কুরআন 
তেলাওয়াত করবে । লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, হে আব্দুর রহমান! আমরা কি 
কুরআন পড়ি নাঃ আর আমাদের মাছহাফের উপর কি আমরা কুরআনকে বহাল 
রাখিনি? তিনি বললেন, কুরআনের উপর এক রাত্রি অতিক্রম হবে, অতঃপর 
লোকদের থেকে তা নিয়ে নেওয়া হবে, এরপর আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না ।১৬০ 


উমার লস্ট) হতে ব ত, তিনি বলেন, 
৩০৮ ৮6৪ ০9 এপস ও ০১০০ ০০৯৯ ০৬০ ৮ এ ভ 


মানুষের উপর এমন যুগ আসবে লোকেরা জামা'আতবদ্ধ হয়ে দ্বলাত আদায় করবে 
কিন্তু তাদের মাঝে কোন মুমিন থাকবে না ।১৬১ 


হুযাইফাহ লস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
1৯৩ 01 ০4০০০ এ আল ও শা 4 ০০০ ৬এ। ৬ উরু 


মানুষের উপর এমন একটি যুগ আসবে যদি এ সময় কোন সমাবেশে লোকেদের 
মাঝে তীর এসে পড়ে তবে কাফির ব্যতীত তা কারো গায়ে বিদ্ধ হবে না।১৬২ 


৪৮. ব্যভিচার প্রকাশিত হওয়া (33) ১১৫৮) 
আনাস ইবনে মালেক (রসস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
:০98 ৮59 এত ঞ। ৪০ &। ০৮১ এল এ ৩ এ ৬০০ ৮৫৪০০ 
টি 2০৮84 ১১1 রি 48৮1 রি মিন 8৩ :৭। ৮০৪ নি 
ৃ ॥ ০191 ৮৪ শে ১০2০৭ 8 ৬ রি 


১৬০. আল-মুছান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক (৩/৩৬২), তাবারানীর বর্ণনা: আল-কাবীর (৯/১৪১)। 
১৬১. মুসতাদরাক হ্বহীহ হাকেম হা/৮৩৬৫, ইবনু আবি শাইবার (৬/১৬৩)। 
১৬২. ইবনু আবি শাইবা (৭/8৭8)। 


কিয়ামতের দ্বহীহ আলামত ৬৩ 


অবশ্যই আমি তোমাদের নিকট এমন একটি হাদীছ বর্ণনা করবো, আমার পরে যা 
কেউ বর্ণনা করবে না। আমি রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট শুনেছি, 
তিনি বলেন, কিয়ামতের শর্তসমূহের অন্যতম হলো বিদ্যা কমে যাওয়া, মূর্খতা 
বৃদ্ধি পাওয়া, ব্যভিচার প্রকাশ পাওয়া, মহিলাদের সংখ্যা বেশি হওয়া এবং পুরুষদের 
সংখ্যা কমে যাওয়া । এমনকি একজন পুরুষের জন্য থাকবে পঞ্চাশজন নারী ।১৬৩ 


৪৯, রাস্তা-ঘাটে তথা যত্রতত্র ব্যভিচার হওয়া (০৩০৮। ও 330 ১১৫৮) 


আবু হুরাইরাহ ৪) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল হ্ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সালাম বলেছেন, 

১০০১৪ 9১5 853 8 0১8 ৩০ ০০৯ ৮৯০১ ৩৩৫৩ 
সেই সন্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! এ উম্মত ধ্বংস হবে না যতক্ষণ না 
পুরুষলোক মহিলার সাথে অবস্থান করবে অতঃপর তার সাথে সে রাস্তায় ব্যভিচারে 
লিপ্ত হবে। অতঃপর সেই যুগে এ ব্যক্তিই উত্তম যে বলবে, যদি তুমি তাকে এ 
দেয়ালের পিছনে লুকিয়ে রাখতে (তাহলে ভালো হতো) 1১৬৪ 
আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (মস) হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন 


গ 


4 


:0$ 160 ০১ 91:৩০ "থা ২০০ (08 ও 13৭৬৮ ৬ ০ 63 0" 
পন] ০" 
কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না লোকেরা রাস্তায় যৌন কর্মে লিপ্ত হবে, আর 


তা গাধার যৌন কর্মের মত। আমি বললাম, এটা কি ঘটবে?! তিনি বললেন, হ্যাঁ 
অবশ্যই তা ঘটবে ।১৬ 


১৬৩. হ্থুহীহ বুখারী হা/৮১। 

১৬৪. আবু ই'আলার বর্ণনা: (১১/৪৩) হা/৬১৮৩। 

১৬৫. ছ্বহীহ: শাইখ আলবানী বলেন, এভাবে বলা নবুওয়াতের নিদর্শন এবং তার দলীলের সত্যতা 
প্রমাণিত হয়। ভ্বহীহাহ হা/৪৮১, দ্বহীহ ইবনু হিব্বান (১৫/১৭০)। 


৬৪ কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত 


৫০. অতি বৃষ্টি হওয়া ও তাতে বরকত কমে যাওয়া (2741 2১ ০০] 595) 


আবু হুরাইরাহ /ঞসস৯ট) হতে বর্ণিত, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
5৮0) ৩০০09 15565315054 ০ ০৪5 0396৭ ৫56 হন সে 


অনাবৃষ্টির কারণেই কেবল দুর্ভিক্ষ হবে না। বরং অতি বৃষ্টিপাত হবে ফলে জমিন 
কোন কিছু উৎপাদন করবে না ।১৬৬ 


৫১. নতুন চাঁদ মোটা৯৬ হওয়া (৪৯৬ 0০1) 


আনাস ঞসস্ট) হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
ওগি এল ৩ 95:04 0 ০৪৪ ৪ ১90 ১৬ ৮০৭ সি ৩০" 
"৪1 ০০ 9 5986 কত এ 


ব্য়ামতের আলামত সমূহের অন্যতম হলো এক রাত্রির চাঁদ দেখা যাবে অতঃপর 
বলা হবে, এটা দু” রাত্রির চাঁদ। আর মাসজিদকে রাস্তা (আলোচনার জায়গা) 
হিসাবে গ্রহণ করা হবে এবং মানুষের হঠাৎ মৃত্যু ঘটবে ।১৬৮ 


৫২. ব্যবসায় স্বামীর সাথে স্ত্রীর অংশগ্রহণ (৪১৬০। 3 ৮3) 8) 25১৮১) 
ইবনে মাসউদ ৪.) নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, 
ও) ৬৮ 9)80। ৩০ ৬ ও) 558 ২০০ ৮ ০০ ৬০ ১০ 

শএ। 95৫৮) ০ ১১৬ ১৬৪ ১১91 ১১৬৯) ৬০1 ৪৪) 


১৬৬. ভ্বহীহ মুসলিম হা/২৯০৪। 

১৬৭. অর্থাৎ চাঁদ বড় দেখা যাবে। 

১৬৮. যিয়ার বর্ণনা: আল-মুখতার (৬/৩০৫), তিনি হাদীছটিকে হাসান বলেছেন । তাবারানীর 
আছ-ছগীর (২/২৬০) হা/১১৩২, ভ্হীহাহ হা/২২৯২, জামে দ্বহীহ লি সুনানি ওয়াল মাসানিদ 


কিয়ামতের দ্বহীহ আলামত ৬৫ 


ব্যাপক হওয়া, স্বামীর ব্যবসায় স্ত্রীর নির্ধারিত অংশ থাকা, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন 
হওয়া, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, সত্য সাক্ষ্য গোপন করা এবং কলমের ব্যবহার (পার্থিব 
জ্ঞান) ছড়িয়ে পড়া 1১৬৯ 


৫৩. মসজিদে প্রবেশ করে (দু'রাক'আত) ছ্বলাত আদায় না করা । 
(৬১ ১৮০০] এ 53 স্পা ও ৩৯০ ১32) 


ইবনে মাসউদ (তস্্ট) হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 
১) 4 ৪০০ 6 পন ৬ 0৮০1 ১৯ ১৬ ডাক 9 


ব্য়ামতের শর্তসমূহের অন্যতম হলো মানুষ মসজিদে প্রবেশ করেও দু'রাকআত 
দ্বলাত আদায় করবে না।৯০ 


৫৪. হারামকে হালাল মনে করা (-০০১০এ। ০১০০০) 


উবাদা ইবনে ছামেত (শস্টট) হতে বর্ণিত। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 

বলেন, 

১৯০০৮১৮০৯১৭ ৩০৩৭ ৮:০০ ১৯০৮০:০০০৪ ৩ 

0১%। ৮৪4 ০ম ৮৪:১3 এ ৮৯১০০) ০১০৯ ৮৪০০০ রত ৪১০) 
০০০ শা 

সেই সত্তার কসম যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! অবশ্যই আমার উম্মতের কিছু মানুষ 


আনন্দ-ফৃর্তি, অবাধ্যতা, খেল-তামাশার মধ্যে দিয়ে রাত্রি যাপন করবে । অতঃপর 
তারা বানর ও শুকরের চেহারা নিয়ে সকাল করবে । (তাদের এ অবস্থা হবে) হারাম 


১৬৯. হাসান: মুসনাদ আহমদ (১/৪০৭)। 
১৭০. ভ্বহীহ: ইবনু খুযাইমা হা/১৩২৬, দেখুন, শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহর সিলসিলাতিল 
আহাদিছীছ ভ্বহীহাহ হা/৬৪৯। 


৬৬ কিয়ামতের হ্বহীহ আলামত 


জিনিস, গায়িকা, মদপান, সুদ খাওয়া এবং রেশমি কাপড় পরিধান করার 
কারণে ।১১ 


৫৫. গানকে হালাল মনে করা । 
(5০) ০১০০০) 


আবু মালেক আল-আশআ'রী (শপ) হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন, 
১০৮ ৮ ৩৪ 384 কন 28 ক এ ও ৮০৫ ৩০৪ 
হোলো? চল ০ পুল 0 ০৮ 54 ৫ 
আমার উম্মতের কতেক লোক মদের ভিন্নতর নামকরণ করে তা পান করবে। 
(তাদের পাপাসক্ত অবস্থায়) তাদের সামনে বাদ্যবাজনা চলবে এবং গায়িকা নারীরা 
গীত পরিবেশন করবে । আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মাটির নিচে ধসিয়ে দিবেন 
এবং তাদের কতেককে বানর ও শুকরে রূপান্তরিত করবেন ।১২ 
আবু আমের অথবা আবু মালেক আল-আশআ'আরী (রন) হতে বর্ণিত, তিনি 
নাবী স্ব্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট শুনেছেন, তিনি বলেন, 
এ ০9 ৩3 ২১). ০৮3 :509413 ০৮ ১১০০ এ ০98 ৬ ৬ রি 
৪5 ৪০৭ এ ৪ লক ০১০ প৪5528 বট 
০১৪। ৯ ৩1 2১৩১৪১ ৩০ ৮৪১ পা ৬১ এ] পঠ ০০৪ ৬ 
আমার উম্মতের মধ্যে এমন কতগুলো দলের সৃষ্টি হবে, যারা ব্যভিচার, রেশমি 
কাপড়, মদ ও বাদ্য যন্ত্রকে হালাল জানবে । তেমনি এমন অনেক দল হবে, যারা 


সকালে তুমি আমার নিকটে আসো । এদিকে রাতের অন্ধকারেই আল্লাহ তাদের 


১৭১. আব্দুর রাজ্জাক ইবনু আহমদের বর্ণনা: যাওয়ায়েদ (৫/৩২৯), শাইখ আলবানী হাদীছটিকে 
হাসান লি-গাইরিহী বলেছেন। ভ্হীহ আত তারগীৰ (২/৩৭৮) হা/১৮৬৪। 
১৭২. ছহীহ: ইবনু মাজাহ হা/৪০২০। 


কিয়ামতের দ্বহীহ আলামত ৬৭ 


ধ্বংস করে দিবেন। পর্বতটি”৩ ধসিয়ে দিবেন, আর বাকী লোকদেরকে তিনি 
ব্য়ামত পর্যন্ত বানর ও শুকর বানিয়ে দিবেন ১ 


৫৬. গায়ক-গায়িকার ব্যাপক প্রকাশ (০৬৯০) ৩১৬। ১৯৫৮) 


ইমরান ইবনে হুসাইন (র্স্) হতে বর্ণিত, রসূল হত্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন, 
৬ 91 555) ৪ িশএঠা ০ ৫৯) এ ০১৬) শি ০৮ কু ১৬ ৬ 


১১০৮। ০১১) ০১940952০০৮ 19৮ :98 ৫১ 


এ উম্মতের মাঝে ভূমি ধ্বস, চেহারা বিকৃতি ও প্রস্তরবৃষ্টি বিদ্যমান থাকবে । 
মুসলিমদের কোন একজন বললো, হে আল্লাহর রসূল! এটা কখন ঘটবে? তিনি 
বললেন, যখন গায়িকা, বাদ্য-যন্ত্র ও মদপানের বিস্তার লাভ করবে ।১« 


৫৭. অঙ্গীকার-প্রতিশ্রুতি বিনষ্ট হওয়া (১/৬খ। ₹ ১৫ ৬০) 
আব্দুল্লাহ ইবনে আমর হতে বর্ণিত, রসূল স্বল্নাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
4৬ ০৭৩ ৩ গজ ৬৪৪) 445০ এ নন ক ১ ০ রঃ ১০১১ ৪ ০৪৪৯ 
৮৫756 সপ ও 4:১১ ০1430196916 ৮৪859 ০১৮৮ ০৪৮ 
১০৪) 933 ০55 ১5৯০5 ০ ০১১০১, 5৪ 80১ 61914053০6এ 
অচিরেই এমন এক যুগ আসবে যখন উত্তম লোকদেরকে ছাটাই করা হবে। নিকৃষ্ট 
লোকেরা বহাল থাকবে, তাদের অঙ্গীকার-প্রতিশ্রুতি+৬ ও আমানত বিনষ্ট হয়ে 


যাবে । আর তারা মতোবিরোধে লিপ্ত হবে, তখন তোমাদের অবহ্থা কি হবে? তিনি 
এই বলে তার আঙ্গুলগুলো পরস্পরে ফাঁকে ঢুকালেন। ছাহাবীগণ বললেন, হে 


১৭৩. ৮০ শব্দ দ্বারা পাহাড় বুঝানো হয়েছে। 

১৭৪. দ্ুহীহ বুখারী হা/৫৫৯০। 

১৭৫. দ্বহীহ: সুনানে তিরমিযী হা/২২১২, আছ-দ্হীহাহ (২২০৩) । 

১৭৬. ওয়াদা-অঙ্গীকারে তালগোল পাকিয়ে ফেলবে এবং তাতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। 


৬৮ কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত 


আল্লাহর রসূল! যখন এরূপ অবস্থা হবে তখন আমরা কি করবো? তিনি বললেন, 
যে সব বিষয় তোমরা উত্তম দেখবে তা গ্রহণ করবে এবং যা কিছু মন্দ দেখবে তা 
বর্জন করবে, নিজেদের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করবে এবং জনগণের কার্যকলাপ 
বর্জন করবে ।১* অন্য রেওয়ায়েতে আছে, 
রি 054 ৮৫৮৮ ৫ ০০০৬]। ৩1 ১১৮ ৩2 এ]। এ ৬০৩ 
০4৬০১ ১৬ এ ৪:58 এ ০০৪ 206 ৬টি এল) ৫451569 
৫5 ও €১১ ০০১ 5 এন এ এন এ ৯30৮ :00 6৬ গা 
দেনা ৩৮৪6১) ৬৪ ৮০৮6 ৪৩? 


আব্দুল্লাহ ইবনে আমর আল-আছ সস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা 
আমরা রসুল হ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পাশে বসা ছিলাম । তখন তিনি 
ওয়াদা নষ্ট হয়ে গেছে, তাদের আমানতদারী কমে গেছে এবং তারা এরূপ হয়ে 
গেছে- এ বলে তিনি তার হাতের আঙ্গুলসমূহ পরস্পরের মধ্যে মিলালেন। 
বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শুনে আমি দাড়িয়ে তাকে বললাম, আল্লাহ আমাকে 
আপনার জন্য উৎসর্গিত করুন! আমি তখন কি করবো? তিনি বললেন, তুমি অত্যন্ত 
দৃঢ়ভাবে তোমার ঘরে অবস্থান করো, তোমার জিহবা সংযত রাখো; যা জানা-শুনা 
আছে তাই গ্রহন করো এবং অজানাকে পরিত্যাগ করো । আর তোমাদের নিজের 
ব্যাপারে বিশেষভাবে সতর্ক হও এবং সাধারণের সম্পর্কে বিরত থাকো ।১৮ 


৫৮. পুলিশ বাহিনীর বিস্তার লাভ (৮5। ১১৫৪) 


আবু হুরাইরাহ নস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছ্ন্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 

সাল্লাম বলেছেন, 

৬০৮ ৬ 994 ০901 ০১১৫৬ পে জি এ এন ১9০ এ॥ ৬৬ 0 এ 
| নি ৬ ০৯৮3০ | 


১৭৭. হ্থহীহ: ইবনু মাজাহ হা/৩৯৫৭। 
১৭৮. হাসান-দ্বহীহ: আবু দাউদ হা/৪৩৪৩ । 


ব্িয়ামতের দ্বহীহ আলামত ৬৯ 


সে দিন আর বেশি দূরে নয় অচিরেই তোমরা এক সম্প্রদায় দেখতে পাবে, যাদের 
হাতে থাকবে গরুর লেজের মত চাবুক । সকাল তাদের অতিবাহিত হবে আল্লাহর 
গযবের মধ্যে এবং সন্ধ্যা যাপন হবে অভিশাপের মধ্যে ।১৯ 


আবু উমামাহ সস) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূল হ্থললাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম এর কাছে শুনেছি, 

&| ৬৮০ ও ০১৮১2) &1 ৮৬ ও ০3০৯১ 85) ০৪) লা জে ১৪৫০ 
অচিরেই শেষ যুগে সারাত্বাহ থাকবে । সকাল তাদের অতিবাহিত হবে আল্লাহর 
গযবের মধ্যে দিয়ে এবং সন্ধা যাপন হবে আল্লাহর অসন্তুষ্টিতে 1১৮০ 


৫৯. অনারবীয় অঞ্চল হতে আরবদের বিদুরিত হওয়া । 
(৮০1 ০৪১ ও ৮০১ ০০) 

আবুল আসওয়াদ আদ-দাইলী (ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
এ এও এ 401 ৩৮) ০৫ ০৫ ৮৮ এ! ক৮১। ৪৮৮ ৮৪১১১ এ অপর 
০554550০০৯১ ওলি ৫১1০৬ ১8 ০৮৮০৭ 
৬৪০ :0৪ ৫০১০০ 0৩ ০০০ এক ৩১০০৭ ০৪৪ :8৮)) 0 ৬১ 
_ ২] 5১ ৩৩ ০৬ ভন গ৮5 জড০ এত ০এ। ১৮ 0:0৬ এ ৩৫৮৬ 
(১০৯০4 ১০0% ০৬50 22 (8 06 _ মুজ। এ এ ৩৫ 2 
০০১০০ ০৮ ৯৬০৪ 4৯ পলি ১৮ ১৭ ০৪3৮ ০৬ ৮৬5৪ 
০17 ১ :0১8 এ) আল | এ এ 0০ ০০০ :0 এ ₹9 4০ ৭]। 
এ এ ০০৪ 0 0০458 :06 এএ|। ০ জট এত ৩১৬০০ স্ব এত জ্ ০ ৪৪৬ 

৫০৪ ৬৩৫৫ ১ ৩৬ ঘা (14. ৮ ঞা ৬০ এ ৬ ৩২৮ :0৩ ১3৯ ০? 


১৭৯. ছহীহ মুসলিম হা/২৮৫৭। 
১৮০. তাবারানীর বর্ণনা: (৮/১৩৬), শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীছটিকে হ্বহীহ বলেছেন। 
দেখুন, ছহীহুল জার্মে' হা/৩৬৬৬, ভ্বহীহাহ হা/১৮৯৩। 


৭০ ব্িয়ামতের ছ্বহীহ আলামত 


আমি এবং যুরা'আহ ইবনে দ্বারআহ আল-আরশআরী আমরা উভয়ে উমার ইবনে 
খাত্তাব (লস্ট) এর কাছে গেলাম । ইতিমধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর এর সাথে 
ফায়ছালায় যুদ্ধবন্দী ব্যক্তি ছাড়া কোন আরাবী (আরবের নাগরিক) অবশিষ্ট থাকবে 
না। অতঃপর যুরুআহ বললেন, মুশরিকরা কি ইসলামের বিরুদ্ধে বিস্তার লাভ 
করবে? অতঃপর তিনি বললেন, তুমি কোন গোত্রের? তিনি বললেন, বনী আমের 
ইবনে ছাছাহ। এরপর তিনি বললেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না বনী 
আমের গোত্রের মহিলারা যুল-খালছাহকে নিয়ে ঠেলাঠেলি করবে । জাহিলী যুগে 
এটিকে মূর্তি মনে করা হতো । রাবী বলেন, আমরা উমার (ঞ্সস্ট) এর কাছে 
আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (সস) এর কথা উল্লেখ করলাম । অতঃপর উমার (জট) 
তিনবার বললেন, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর যা বলে সে সম্পর্কে তিনি বেশি জানেন। 
অতঃপর উমার ইবনে খাত্তাব (ত্স্ট) জুম'আর খুতবায় বলেন, আমি রসূল হ্ললাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, অতঃপর তিনি অনুরূপ বর্ণনা করলেন, 
রাবী বলেন, আমরা উমার (তসস্ট) এর কথাকে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (তস্ট) এর 
কাছে উল্লেখ করলাম । অতঃপর তিনি বললেন, তুমি যেভাবে উন্মেখ করেছ তা 
হয়ে থাকলে আল্লাহর নাবী দ্বন্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্য বলেছেন ।১৮১ 


৬০. মসজিদ সঙ্জিতকরণ ও মুছহাফ (আল্লাহর কিতাব) শোভিত করণ। 
(০৮০ 223 এত ৪5) 
আবু সাঈদ (্মট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন, 
৮৫০০ ১০৭৫৬ ৪৪০৮০ লত3 পতিত 9) | 
যখন তোমরা তোমাদের মসজিদ সমূহকে*”২ সঙ্জিত করবে এবং মাছহাফ 
(কুরআন) কে শোভিত” করবে, তখন তোমাদের ধ্বংস সাধন**ও হবে 1১৮৫ 


১৮১. হাকিমের বর্ণনা: 8/৫৯৩), হা/৮৬৫৩, তিনি হাদীছটিকে ভ্বহীহ বলেছেন। 
১৮২. অর্থাৎ তোমরা মসজিদকে নকশা করে সঙত্জিত করবে । 

১৮৩. ৮৯ অর্থাৎ চাকচিক্যময় করবে। 

১৮৪. ১০১ অর্থ বলতে ধ্বংস হয়ে যাওয়া । 

১৮৫. ইবনু আবি শাইবা (২/২৬২) হা/৮৭৯৯। 


কিয়ামতের দ্বহীহ আলামত ৭১ 


৬১. তাবুক অঞ্চল বাগবাগিচায় রূপান্তরিত । 
(০৬ এ! 53০ ০১০) 
মুআয (৪স্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন, 
4) ০ _ ০ ৪০ ৯ ৮০ উনি এ ৩৫6 9! ১ ৪ ০৪ 
হে মুঁআয সম্ভবত তুমি দীর্ঘায়ু লাভ করবে এবং তুমি এ ঝর্ণার পানি দ্বারা এ স্থানের 
অর্থাৎ তাবুক প্রান্তরের অনেক বাগবাগিচায় পূর্ণভাবে পানি সেচ হতে দেখবে 1১৮৬ 


৬২. পূর্ব দিগন্ত হতে ফিতনা প্রকাশ পাওয়া (৩১:। ৬ ৩এ ₹ ১০) 


ইবনে উমার (শস্) হতে বর্ণিত, 

75167175152 088 এ তল এ 6৬ এত ৮৩ &। ৪০ ৬ ৩৪ 
৪৮৮08 0৪ 5 ৩৬। ১৯ শি ৩৩১ 

একবার নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বারের পাশে দীড়িয়ে বলেছেন, 


ফিতনা এ দিকে, ফিতনা সে দিকে যেখান থেকে শয়তানের শিং উদিত হবে । 
কিংবা বলেছিলেন, সূর্যের মাথা উদিত হবে ।১৮ 


ইবনে উমার (ম্স্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 

আলোচনা করছিলেন, একপর্যায়ে তিনি বলেন, 

এ)৫ ৮৪0: :৩$ ৫১4৪০ ৬১) 136 :0৪ ৫০৯ উট) ০৬৩ ও এ 4১5 ৮৪১ 

9১০13 031 ০৯১ 20:56 ৭০০০০ ৬9 299 106 এ এ) তল ও এ 
0 0. ১৩৭ ১ 


১৮৬. ছহীহ মুসলিম হা/৭০৬। 
১৮৭. ্হীহ বুখারী হা/৭০৯২, ভ্থহীহ মুসলিম হা/২৯০৫। 


৭২ কিয়ামতের দ্বহীহ আলামত 


হে আল্লাহ! তুমি আমাদের সিরিয়ায় বরকত দাও । হে আল্লাহ তুমি আমাদের 
ইয়ামানে বরকত দাও । লোকেরা বললো, আমাদের নজদেও।৯৮ তিনি বললেন, 
হে আল্লাহ! তুমি আমাদের জন্য আমাদের সিরিয়ায় বরকত দাও। হে আল্লাহ 
আমাদের জন্য বরকত দাও আমাদের ইয়ামানে। লোকেরা বললো, আমাদের 
নজদেও। তিনি বললেন, এ অঞ্চলে ভূমিকম্প ও ফিতনা ছড়াবে । আর এখানে 
শয়তানের শিং উদিত হবে ।১৮৯ 


৬৩. দাজ্জালের ফিতনা সবচেয়ে বড় ফিতনা (এ-। 2০ ৩* ৮৮ 5৩) 
ইমরান ইবনে হুসাইন (৫জ্সস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
1750115 এনি 3৮ ৪০৭5 95৮ এ০৬ ১৯০০৮ 
" ০৬০ ৩০ 
আমি রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আদম 


আলাইহিস সালামের সৃষ্টির পর থেকে ব্রিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত সবচেয়ে 
মারাত্মক বিষয় হচ্ছে দাজ্জালের ফিতনা ।৯৯০ 


৬৪. একের পর এক বড় ফিতনার উদ্ভব হওয়া (০5 ৬০ 3৪১৫ ৩৩) 


ইবনে আমর (৪) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন, 

৮৯১4) কে এ ০ ০০ ৬ নন 9 ১ ভিডি ৬৮ ০৩ 0. এও জে 6 4! 
৫৪ 5৮52557 ৬ ০ (০ ০৭৩ ৮৫০ 81 ্ না 


রি ০৯ 0৭ ০ নি দিনও এ পতি 32 5 গন ৩০ 


১৮৮. নজদ বলতে ইরাক। 
১৮৯, হ্থহীহ বুখারী হা/১০৩৭। 
১৯০. ভ্হীহ মুসলিম হা/২৯৪৬। 


কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত ৭৩ 


১00 ১০ ০১০ ১৩১ ৩৭৯ ৩৭৯ :০স্টন। 098 এল দলও) ০০৩৩ ৪ 
জিপি টির এ! ০৪) ৮ 29019 ৯৬ ০০ 5৯) এত এও এল ০৮০ 

৯৩০০০ 2৪ স 
আমার পূর্বে এমন কোন নাবী অতিবাহিত হয়নি যার উপর এ দায়িত্ব বতয়িনি যে, 
তিনি তার জাতির জন্য যে মঙ্গলজনক ব্যাপার জানতে পেরেছেন তা তাদেরকে 
নির্দেশনা দেননি এবং তিনি তাদের জন্য যে অনিষ্টকর ব্যাপার জানতে পেরেছেন, 
সে বিষয়ে তাদেরকে সাবধান করেননি । আর তার তোমাদের এ উম্মতের (উম্মতে 
মুহাম্মাদীর) প্রথম অংশে তার কল্যাণ নিহিত এবং এর শেষ অংশ অবশ্যই অচিরেই 
নানাবিধ পরীক্ষা ও বিপর্যয়ের এবং এমনসব ব্যাপারের সম্মুখীন হবে যা তোমাদের 
নিকট অপছন্দনীয় হবে। এমনসব বিপর্যয় একাদিক্রমে আসতে থাকবে, একটি 
অপরটিকে ছোট প্রতিপন্ন করবে । একটি বিপর্যয় আসবে তখন মুমিন ব্যক্তি বলবে, 
এটা আমার জন্য ধ্বংসাত্মক, তারপর যখন তা দূর হয়ে অপর বিপর্যয়টি আসবে, 
তখন মুমিন ব্যক্তি বলবে, আমিতো শেষ হয়ে যাচিছ ইত্যাদি । সুতরাং যে ব্যক্তি 
জাহান্নাম হতে দূরে থাকতে চায় এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে চায়, তার মৃত্যু যেন 
এমন অবস্থায় আসে যে, সে আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে এবং 
সে যেন মানুষের সাথে এমন আচরণ করে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে। আর 
যে ব্যক্তি কোন ইমাম বা নেতার হাতে বাই'আত গ্রহণ করে বা আনুগত্যের শপথ 
গ্রহণ করে তার হাতে হাত দিয়ে। এবং অন্তরে সে ইচ্ছা পোষণ করে, তবে সে 
যেন সাধ্যানুসারে তার আনুগত্য করে যায়। তারপর যদি অপর কেউ তার সাথে 
(নেতৃত্ব লাভের অভিলাষে) ঝগড়ায় প্রবৃত্ত হয় তবে এ পরবতীজনের গর্দানি উড়িয়ে 
দেবে ।১৯১ 


হুযাইফাহ জট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 

335 0001 এ ৩) এ 5 ৬ জ এড ৬১ ম্ ০ক এ ৮০0 ও 4 
4 4৫৪ রঃ ০৮. 458 ০ 4০৫ ৪242 পর ্ র্‌ রি রি ০4৮ % 5৫ ৬ 0 
০১০১ ৩৪১ ০৯ এ-স্ছ লে এঞাচ ১ ও ও ০০ পতি আল এ এত এ ০৪১ 
&1 ০১০১ ০৩৪ এম ৩৪ এ 9 চখ্ত নস 93 ৬ বদিও এত ঝা ৬ ঞ। 


১৯১. ভ্ুহীহ মুসলিম হা/১৮৪৪। 


৭8 কিয়ামতের হ্বহীহ আলামত 


৩৪ ০৪) 0৪ ১) ১১৫৫ 0 ০৪৪ ১৫০৯ ১ম এ 9৯) 53 এ ঞ। এত 
৬০৪ ০৬ ৬৯০৪ 4৫) তি 3 ০৬ ও) ০১ ১৬৮ ৩০ আপ ছে 
আমার ও কিয়ামতের মধ্যবর্তী সময়ের মাঝে ঘটমান বিপদাপদ সম্পর্কে আমি 
সর্বধিক জ্ঞাত । বন্ততঃ বিষয়টি এমন নয় যে, রসুল অন্যদের কাছে বর্ণনা না করে 
শুধুমাত্র আমার কাছেই বর্ণনা করেছেন। তবে রসুল হ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের বৈঠকে আমি উপস্থিত ছিলাম। এতে তিনি ফিতনার ব্যাপারে 
ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করছিলেন। আর এগুলোর তিনটি এমন যা কোন কিছুকেই 
ছাড় দিবে না। এর কিছু সংখ্যক গ্রীন্মের ঝাঞ্চা বায়ুর মতো । আবার কিছু সংখ্যক 
ছোট আবার কিছু সংখ্যক বড়। হুযাইফাহ সস) বলেন, উক্ত বৈঠকে উপস্থিত 
লোকদের মধ্যে আমি ছাড়া প্রত্যেকেই এ দুনিয়া হতে চির বিদায় নিয়েছেন ।১৯২ 


হুযাইফাহ লস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
এ ৮৪০৪ ০ ৮১01 4০ নিবেন ৮৪৪ 6409 

আল্লাহর শপথ! শোরগোল করার মতো কোন বিষয় মানুষের সামনে আসবে না 

কিন্তু এমন সব বিষয়ের অনুসরণ তারা করবে, এতেই তারা মগ্ন থাকবে ।১৯৩ 

আবু হুরাইরাহ (সস) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 

সাল্লাম বলেছেন, 

০০০৭০ জলি) পভ পিএ এ ৮ ২১৪ 
432০ ত্য পা 


অচিরেই ঝাঞ্চা বায়ুর মতো ফিতনা ছড়িয়ে পড়বে, বসে থাকা ব্যক্তি দপ্ায়মান 
ব্যক্তির চেয়ে উত্তম এবং দণ্ডায়মান ব্যক্তি হেটে চলা ব্যক্তির চেয়ে উত্তম । যে তাকে 
সম্মান করবে, সেও সম্মানকারীকে সম্মান দেখাবে ।১৯৪ 


১৯২. দ্বহীহ মুসলিম হা/২৮৯১। 
১৯৩. ইবনু আবি শাইবা (৭/8৫৮)। 
১৯৪. হাসান-দ্বহীহ: ইবনু হিব্বান (১৩/২৯১)। 


ব্িয়ামতের দ্বহীহ আলামত ৭৫ 
৬৫. ফিতনায় মানুষের বিবেক লোপ পাওয়া (5 এ ০এ ০১৪৮ ০৬১) 


আবু মূসা (৮সট) হতে বর্ণিত, রসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 

৮৩০ ০ 4. " ০এ।" :06 62561 ০১ 15 ৮ 2৩৬ ফন ৬ জে ০1" 
08) [242] ০03,০১৩ ০৯১০০ এস" ২০০৫০ 5০, রা 
4১৭ ০১৮ ৮০ 4 ০৪ 8০2 ৩৮৮ ৮০ 2586 ৫ এ ৩৮ 4০3 «০৪ 
চক এ 1১3 ওতউ ৩৪ পা ৮১০৪ পাপ 99 ০ ৪৯ এ ০এস্ব) ০০০ 


কিয়ামতের সম্মুখে হারজ (হত্যাকান্ড) ঘটবে, লোকেরা জিজ্ঞেস করলো হারজ কি? 
তিনি বললেন, হত্যা । এটা মুশরিকদেকে হত্যা করার মতো বিষয় নয় বরং 
হত্যাকান্ড তোমাদের পরস্পরের মাঝে ঘটবে । এমনকি লোকজন তার প্রতিবেশিকে 
হত্যা করবে, তার ভাইকে হত্যা করবে, তার চাচা ও ভাতিজাকে হত্যা করবে। 
লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, সে সময় কি আমাদের বিবেক থাকবে না? এ যুগে 
বিবেক উঠিয়ে নেয়া হবে। নিম্ন শ্রেণীর মানুষকে নেতৃত্ব দেয়া হবে। তারা 
অধিকাংশই নিজেদেরকে বড় কিছু মনে করবে বন্ততঃ তারা কিছুই না।১৯৫ 


হুযাইফাহ (সস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
২ ৩০ এক ০৯৪৭ ৯১৬ ৬০ ০ এ 
মদপানের ফিতনায় পড়ে তা পানকারী লোকেদের বিবেক বিলোপ হবে ।৯৬ 
আলী €শস্ট) হতে বর্ণিত, 
৬ ৪ ৮ মত 2িও লি ২৮০ চে পি ৮৬ ৪ : ০ জা ৪২৯ ৬৪ এ]। ০৮১ 
আল্লাহ তা'আলা এ উম্মতের মাঝে পাঁচটি ফিতনা রেখেছেন । ব্যাপক পরিসরে 
ফিতনা অতঃপর বিশেষ ফিতনা অতঃপর ব্যাপক ফিতনা অতঃপর বিশেষ ফিতনা । 


১৯৫. মুসনাদ আহমদ (৪/৩৯১), দ্থহীহাহ হা/১৬৮২। 
১৯৬. ইবনু আবি শাইবা (৭/8৭৫)। 


৭৬ কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত 


অতঃপর কালো অন্ধকারের ন্যায় ফিতনা সমুদ্বের ঢেউয়ের মত তরঙ্গায়িত হবে। 
তাতে মানুষ চতুষ্পদ জন্তর মত সকাল অতিবাহিত করবে ।৯* 


৬৬. ফিতনার নিদর্শন (৮&। ১৬) 

হুযাইফাহ (লস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
৮১৫৩ ১৬ 15 0 ৩৩৫ ৬১০ ৮৪ ৪৫ শেঠ ৬ ০০ জা ০ 
০ 05 3৬ 080$ 94 1551 ৮ ৩ ৮৫৩ পতি পে এ 

হা এ ১০০৮ 00 ০৬৮ এ 9 000৮ 55 ০ ৬৮০৮ 
তোমাদের অন্তকরণে ফিতনা দেখা দেয়। অতঃপর যার অন্তর ফিতনাকে স্বীকার 
করে, তার অন্তরে কালো ছাপ এঁকে দেয়া হয়। আর যার অন্তর তা অস্বীকার করে, 
তাতে সাদা ছাপ দেয়া হয়। তাই তোমাদের মধ্যে যে জানতে পছন্দ করে যে, সে 
হালাল নাকি হারামে লিপ্ত আছে? তাহলে সে যেন এ বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করে। 


অতঃপর যদি সে হালালকে হারাম রূপে অথবা হারামকে হালাল হিসাবে দেখতে 
পায়, তাহলে অবশ্যই সে ফিতনায় নিমজ্জিত রয়েছে ।৯৯৮ 


৬৭. ফিতনার ধারাবাহিকতা যা দাজ্জাল পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাবে 
(০৩৯ এ! ৮৪১5 ৮ ওএ। 1৯) 
হুযাইফাহ লস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
০১০০ ৩৯ ০১০৫ ও 4০০ এ ৮৪৮০ 59১ ৬ 
০০ ৬! ৮6১০ %1519 সপ ৮5 ৫১৯ ৬ 25০। 51১ ১৮01) 


১৯৭. অর্থাৎ তাদের কোন বিবেক থাকবে না। ইবনু আবি শাইবার বর্ণনা : আল-মুছানাফ 
(৭/৪৫২), আলী ইবনুল জাঁআদ (৩১৩), আদ-দানী ফিল ফিতান (১/২৩০)। মুসতাদরাক 
হাকিম (8/৫০৪)। 

১৯৮. ইবনু আবি শাইবা (৭/8৭8)। 


ব্িয়ামতের দ্বহীহ আলামত ৭৭ 


তিনটি ফিতনা (প্রকাশ পাবে)। আর চতুর্থ আরেকটি ফিতনা মানুষকে দাজ্জাল 
পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যাবে । যা তীব্রতার সাথে৯৯৯ ছড়িয়ে পড়বে । আর অন্ধকারাচ্ছন্ন 
কালো (ফিতনা) সমুদ্রের ঢেউয়ের ন্যায় তরঙ্গায়িত হবে আর চতুর্থ ফিতনা মানুষকে 
দাজ্জালের দিকে ধাবিত করবে ।২০০ 


৬৮. ফিতনার বিরতিকাল থাকা (০) 741) 
হুযাইফাহ (স্) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 


০৫৫৫৪ রি 


লি $4) ৬ ০৮৭ ১6০৭০ ০৬৭) ০৪১০ 
ফিতনার রয়েছে বিরতিকাল ও পুনরুথান। অতঃপর যে ফিতনার বিরতিকালে মৃত্যু 
বরণ করতে সক্ষম হবে, তার দ্বারা যেন তাই ঘটে ।২০১ 
অন্য রেওয়ায়েতে আছে, হুযাইফাহ (৪স্) কে জিজ্ঞেস করা হলো, 

৫৪৭) রা ১1 ৩৬ ৭৮ ্ ৩৬ ত ৫৯৭) 4 ঘা ৩৬ টিটি রি 
ফিতনার বিরতিকাল কি? তিনি বললেন, যখন তরবারী কোষবদ্ধ হবে। তাকে 


কোষমুক্ত থাকবে ।২২ 


১৯৯. অর্থাৎ কালো পাথর যেন তা আগুনে পুড়ানো হয়েছে। এ জলন্ত পাথর যখন পানিতে ফেলে 
দেয়া হয় তখন তাঠান্ডা হয়, তাতে কোন তাপ থাকে না । অর্থাৎ প্রথম পর্যায়ের ফিতনা মানুষের 
দীনে তেমন প্রভাব ফেলবে না ফিতনার গুরুত্বহীনতার কারণে । আর আগুনে পুড়ানো পাথর 
যেমন শরীরে ফোস্কা ফেলতে পারে তেমনি পরবর্তী পর্যায়ের ফিতনা মানুষের দীনের ক্ষতি সাধন 
করতে পারে। 

২০০. ইবনু আবি শাইবা (৭/8৪৮)। 

২০১. ইবনু আবি শাইবা (১৫/১০, ১৯, ৮৮, ১৮৪) । 

২০২. মুসতাদরাক হাকিম (8/৫৪৬)। 


৭৮ কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত 


৬৯. এমন ফিতনার আবির্ভাব হওয়া, যার পরে তাওবাহ গ্রহণযোগ্য হবে না 
(১০০৭ 8 ১ 2) 

হুযাইফাহ (সস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 

০০ 0) তঠ ভন 3565 6 4০৪ ১5৩ এ৪০9 জিডি অ৭ঞ ১৮০ ০ চল ৩৪৫৩ 


ফিতনা থাকবে, অতঃপর ফিতনার পরে তাওবার সুযোগ হবে ও দলও থাকবে। 
অতঃপর এমন ফিতনা আসবে, যে সময় তাওবার সুযোগ হবে না এবং কোন দলও 
থাকবে না।২৩ 


৭০. উম্মতের মাঝে ব্যাপক ফিতনার বিস্তার (৭1 ৮৪ 2) 


১০১ ঢা 5৪ ০০ ১১৩০, ৬৯৭৩ ৬ ৬১০ ১৯০০৪ ১০১ ঢা 14 7 ১৪৪ 
৬ ছাদ ১১০০ এক) (8 এ ১৩ ৪, ৬৯৭৩ ৬ ৬৮ ১১৮০ 
২ ১৪৩০, অত ৩ ৬১০ ০৯০০৪ ০০১৫ 6528 এ০প ১৪৩৮7 অসি 


454 ৯৫৫ 


৮০] 3৮ ০৪ ৮৮১0 ১ ওল মল ৮০৮৯১ 


ফিতনা সৃষ্টি হবে, লোকেরা সেই ফিতনার বিরুদ্ধে অবস্থান করবে । অতঃপর তারা 
এ ফিতনার (নাসারন্দ্রে) মূলে আঘাত হানবে ফলে তা দূরভিত হবে । অতঃপর 
নতুন অন্য ফিতনা দেখা দিবে । অতঃপর লোকেরা ফিতনার বিরুদ্ধে লড়বে, তার 
মূলে আঘাত করবে, ফলে তা বিদুরিত হবে । অতঃপর আবার অন্য ফিতনা আসবে, 
এরূপই লোকেরা ফিতনার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে, তার মূলে আঘাত করবে, ফলে 
ফিতনার অবসান ঘটবে । লোকজন ফিতনার বিরোধিতা করে তার তার মূলে 
আঘাত হানবে, ফলে ফিতনার মুলৎপাটন হবে। পঞ্চমবারে দ্রুতবেগে২ 
মর্যাদাসম্পন্ন জনতার২ৎ আবির্ভাব ঘটবে, যেমন দ্রুতবেগে পানি২০৬ প্রবাহিত 
হয় ২০৭ 


২০৩. ইবনু আবি শাইবা (৭/৪৬২)। 

২০৪. ০৬১ শব্দ দ্বারা অন্ধকারাচ্ছন ফিতনা বুঝানো হয়েছে। 

২০৫. এএশব্দ দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, ব্যাপকভাবে মানুষ ফিতনায় থাকবে । 

২০৬. পানি বেগে নিগর্মন হওয়া ও প্রবাহিত হয়ে উলে যাওয়া তথা ফিতনার বিস্তার লাভ বুঝানো 


হয়েছে। 
২০৭. ইবনু আবি শাইবা (৭/৪৬৩)। 


কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত ৭৯ 
হুযাইফাহ (৪স্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
22) ০৮১01 :08 ৭ এ পর 


অবশ্যই আকাশ হতে তোমাদের উপর অকল্যাণ আসবে, এমনকি তা নির্জনতায় 
পৌঁছবে, লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, নির্জনতা কি? তিনি বললেন, জনশূন্য 
ভূমি ।২০৮ 


৭১. ধন-সম্পদ উম্মতের ফিতনা (১। 2&। ৪) 
কাঁৰ ইবনে আইয়ায (ত্স্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
180 ও 50524705458 15450 45804 ০০ 


আমি রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেন, প্রত্যেক 
উম্মতের রয়েছে ফিতনা । আর আমার উম্মতের ফিতনা হচ্ছে ধন-সম্পদ ।১০৯ 


৭২. আদ দু-হাইমা' বা ভয়ানক ফিতনা (৯১৮৯৭১। ৪) 


আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (ছ্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 

০৩ ০৮৬৮0 চ ০5 ৬ ৬০৫১ ৬১ ১৪6 এ 6 এ৭০। 0১০১ ০১) 

৬০১ ০১২।০০ ০১ ৬৯৩? ২৩ 028 ৩১ 5558 
০১১৮০ ৬৪3০3 ০ র ৮৬০৫ ১৭১১৯১: ৬৯ ৩০০ ৩ 

01০৯ ৩০০ 6৯৫ এল নত ০ ৩০ 2১8 ১৯১ এ ০০ ০০০ 
র্ ৬ 2৯৫ ভাসছিও লি ও উঠ ভরে ৩০০ এ 0159 এ 0! 


২০৮. ইবনু আবি শাইবা (৭/৪৮২)। 
২০৯. স্হীহ: মুসনাদ আহমদ (৪/১৬০)। 


৮০ কিয়ামতের হ্বহীহ আলামত 
1১ এ এ 45 ৮০৪3 ক ৬ ০৪ ৬৬০৪ 5৮৮০ এ চে ০ 
রী ০২৩ ০ 3 বে ০০ 040 19595 515 ৩৩ 
আমরা রসুল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বসা ছিলাম। এ সময় তিনি 
ফিতনা-ফাসাদ সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেন। এমনকি তিনি ইহলাসের 
ফিতনার২১০ কথাও উল্লেখ করেন । এসময় জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে হে আল্লাহর 
রসূল! ইহলাসের ফিতনাটা কিরূপ? তিনি বলেন, তা হলো পলায়ন ও ধ্বংস। 
এরপর তিনি সাররা ফিতনার১১ কথা উল্লেখ করে বলেন, তা এমন এক ব্যক্তি দ্বারা 
সংঘটিত হবে ,৯২ যাকে লোকেরা আমার বংশের লোক বলে মনে করবে ,১১৩ কিন্তু 
সে আসলে আমার বংশের লোক হবে না। কেননা, আমার বন্ধু-বান্ধব কেবল মুত্তাকী 
লোকেরাই । এরপর লোকেরা এমন এক ব্যক্তির নেতৃত্বের উপর একমত হবে, 
যে দুর্বল চিত্ত ও লেংড়া হবে ।১€ (তার শাসনকাল দীর্ঘ হবে না।)। এরপর চরম 
ফিতনা প্রকাশ পাবে, যা এ উম্মতের কাউকে এক চড় না দিয়ে ছাড়বে না। এরপর 
লোকেরা যখন বলাবলি করতে থাকবে যে, ফিতনার সময় শেষ হয়ে গেছে, তখন 
তা আরো বৃদ্ধি পাবে । তখন এমন অবস্থার সৃষ্টি হবে যে, সকালে যে মুমিন থাকবে 
সন্ধায় সে কাফের হয়ে যাবে। এ সময় লোকেরা বিভিন্ন দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করবে। 
আর মুসলিমরা যে দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করবে, সেখানে কোন মুমিন লোক থাকবে না। 
তোমরা যখন এ অবস্থায় পৌঁছবে, তখন দাজ্জাল বের হওয়ার অপেক্ষা করবে এ 
দিন থেকেই বা পরের দিন ।২৯৬ 


২১০. ০১৬ ৪ শব্দ দ্বারা উটের পিঠের উপর ব্যবহৃত বিছানো জিনপোশ বা মোটা কাপড়ের 
উদাহরণ দিয়ে ফিতনার দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। তথা ফিতনা সর্বদা এ জিনপোশের মত 
ছায়ীত্ব লাভ করবে। 

২১১. ০০-। এ বলতে মানুষের সুস্থতা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্য বুঝানো হয়েছে। এসব নি'আমতের 
আধিক্যের কারণে মানুষ পাপাচারিতায় লিপ্ত হয়। 

২১২. ৬০১তথা ৮১১৬৮ অর্থাৎ তা প্রকাশ পাবে। 

২১৩. অর্থাৎ কর্মণতভাবে আমার বংশেরই মনে হবে। 

২১৪ অর্থাৎ লোকেরা কোন এক লোকের বাই'আতের জন্য সমবেত হবে। 

২১৫ তথা শাসন-কর্তৃত্বের অনুপযুক্ত ব্যক্তি যার সঠিকতা থাকবে না (তার কাছে বাই'আত গ্রহণ 
করা হবে)। 

২১৬. ভ্বহীহ: আবু দাউদ হা/৪২৪২। 


ব্িয়ামতের দ্বহীহ আলামত ৮১ 
৭৩. অন্ধ ও বধির ফিতনা (৮৬৮ ৮৬৯৮ 23) 


নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে আবু হুরাইরাহ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 
এ ০ ০০ ৩৪ ২৪ 2০৫ ০৩০ ৩ আস তল ৪ 25 ০ ৮০৭) 0 
1৮ &1 ০০ ভ৮ ০23 জরপীতা ০ তি এ ৩৪০9 ৬৯০ ৩ ০৯ ও পিএ) 

2০ 
নিকটবর্তা অকল্যাণের কারণে আরবের জন্য দুভেগি! অন্ধ, বধির ও বোবার 
ফিতনার কারণে দুভেগি! এ ফিতনার সময় বসে থাকা ব্যক্তি দণ্ডায়মান ব্যক্তির 
চেয়ে উত্তম । আর হেঁটে চলা ব্যক্তির চেয়ে দপ্ডায়মান ব্যক্তি উত্তম এবং দ্রুতগামী 


আল্লাহর পক্ষ হতে দুভেগি ।২১ 


৭৪. ফিতনাকালে একাকিত্ব বরণ (5এ। ও 271) 


আবু বাকরাহ ল্শস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন, 

)ল ও ৩০০0) ০৬৪ ৬০০ ০ ১ ক ০৪ আন ১১ ৪ ৫255 ০০০ 
৩০৩ ৩০৪ 4৬ উসলও এ 4 ১৩ ১০ অিক্ষও 2 ডি ৬ এপ! জেনো ৩ 
1৮১60553506" ৮ এ এ ০০০০৪ ০০৪4 
৮১০ এত 333 7 এ] ৮:06 ০৮০0 ০50 01 4 ১৫ পি জির্সিঞ। 
৫4৩০৭ ০৯৮৫০ ৩৯ 0৯৬0 ৩৯ 0৯ ৮৪০1 কত 6 লা 01 জে ০৭ 


২১৭. হাসান-হ্বহীহ : ইবনু হিব্বান (১৫/৯৮)। 


৮২ কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত 


87777765777 75721 
4১এ। ক ৬ ১৮ 


অচিরেই দুর্যেগি দেখা দিবে । সাবধান, সেখানে ফিতনা দেখা দিবে । তখন বসে 
থাকা লোক চলমান লোক থেকে ভালো থাকবে । আর চলমান লোক দ্রুতগামী 
লোকের চেয়ে ভালো থাকবে । সাবধান, যখন ফিতনা আপতিত হবে বা সংঘটিত 
হবে এ অবস্থায় যে ব্যক্তি উটের মালিক সে তার উট নিয়ে ব্যস্ত থাকুক। আর যার 
বকরি আছে সে তার বকরি নিয়ে ব্যন্ত থাকুক । আর যার যমিন আছে সে তার যমিন 
নিয়ে ব্যস্ত থাকুক । এ কথা শুনে জনৈক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রসুল! যার 
উট, বকরি ও জমিন কিছুই নেই সে কি করবে? তিনি বললেন, সে তার তরবারী 
হাতে ধারণ করতঃ প্রস্তরাঘাতে সেটার ধারালো তীক্ষ অংশ চুর্ণ-বিচুর্ণ করে ফেলবে । 
অতঃপর নিরাপদে থাকা সম্ভব হলে সে নিরাপদে থাকুক । অতঃপর তিনি বললেন, 
হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছিয়ে দিয়েছি? হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছিয়ে দিয়েছি? 
হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছিয়ে দিয়েছি? এ সময় জনৈক লোক বললো, হে আল্লাহর 
রসূল! যদি চাপ সৃষ্টি করে দু'সারির কোন একটিতে অথবা দু'দলের কোন এক দলে 
আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়, আর কোন এক লোক তার তরবারী দিয়ে আমাকে 
আঘাত করে বা তীর এসে আমার গায়ে লাগে এবং আমাকে সে মেরে ফেলে, তবে 
অবস্থা কি হবে? উত্তরে তিনি বললেন, তবে সে তার ও তোমার পাপের বোঝা বহন 
করবে এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামে থাকবে ।১৮ 


আবু সাঈদ খুদরী (শস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল হ্ললাল্লাহু আলাইহি ওয়া 

সাল্লাম বলেছেন, 

৩ ৭ 2৯ ০১ ৮) এ এ জ লট মাএ ৩০ ০ ০০ ২৩০০ 
এ। 

সে দিন বেশি দূরে নয়, যে দিন মুসলিমের উত্তম সম্পদ হবে কয়েকটি বকরী, যা 


নিয়ে সে পাহাড়ের চুড়ায়৯ অথবা বৃষ্টিপাতের স্থানে চলে যাবে । ফিতনা হতে সে 
তার ধর্মসহ পলায়ন করবে 1২০ 


২১৮. ভ্ুহীহ মুসলিম হা/২৮৮৭। 
২১৯. অর্থাৎ পাহাড়ের শীর্ষ-চূড়া। 
২২০. দ্বহীহ বুখারী হা/১৯, সুনানে ইবনে মাজাহ হা/৩৯৮০। 


কিয়ামতের দ্বহীহ আলামত ৮৩ 
উসামা (নস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
55305 000৯৮ :0 এএএ চডা ০০ পি ওত পি) কত ঞা এত ৬ ০১১৪ 
সভা ভল প ১৩ ০ ৪৮৬৪৬ 
নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনার কোন একটি পাথর নির্মিত গৃহের২১ 
উপর আরোহণ করে বললেন, আমি যা দেখি তোমরা কি তা দেখতে পাচ্ছ? তিনি 


বললেন, বৃষ্টি বিন্দু পতিত হওয়ার স্থান সমূহের মত আমি তোমাদের গৃহসমূহের 
মাঝে ফিতনার স্থানসমূহ দেখতে পাচ্ছি।২২২ 


মিবৃদাদ ইবনে আসওয়াদ (সস) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 

১1 এ) তল ৩ জ। ০১ :০58 পে) পতি ঞ। ৪৩ 401 ০১৮১ ০০০০ ২ 
৫৬1 ৮০ এস ১৭9 এস তি ৩৭ আপাত 0 এ শি ৩৭ আপ। 

অবশ্যই আমি রসুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, 

যে ব্যক্তি ফিতনা হতে দূরে থাকবে সেই সৌভাগ্যবান; যে লোক ফিতনা হতে দূরে 


থাকবে সেই সৌভাগ্যবান; যে লোক ফিতনা হতে দূরে থাকবে সেই সৌভাগ্যবান । 
আর যে ব্যক্তি ফিতনায় পড়ে ধের্য ধারণ করবে, তার জন্য কতই না মঙ্গল !২১৩ 


আবু হুরাইরাহ ৪) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল হ্ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 

সাল্লাম বলেছেন, 

০০০১৮৪০২৭০০ ৪০০৩ পা ও ২২ মন 
4০৬৬৮৪০০৪৩৭ উল ৮১৮৮১৮১% 

ফিতনা তোমাদেরকে অন্ধকার রাতের মত আচ্ছাদিত করবে । লোকদের মধ্যে 

এমন প্রাচুর্ষের অধিকারী এ ফিতনা থেকে মুক্তি পাবে, যে তার ছাগলের দুধ২ পান 


করে (জীবন-যাপন করবে) অথবা যে গিরি পথের পার্শে লুকিয়ে থেকে তার ঘোড়ার 
লাগাম টেনে ধরে তার তরবারীর কোষে খাবার খাবে ।১৫ 


২২১. অর্থাৎ কুটির বা দূর্গ । 

২২২. ভ্বহীহ বুখারী হা/১৮৭৮, ভ্হীহ মুসলিম হা/২৮৮৫। 
২২৩. হ্হীহ: আবু দাউদ হা/৪২৬৩। 

২২৪. 4) বলতে বকরির দুধ । 


২২৫. মুসতাদরাক হাকিম (২/১০২)। 


৮৪ ব্য়ামতের দ্বহীহ আলামত 
৭৫. ফিতনার সময় ইবাদতের মাহাত্ম্য (341 ৪১৬। 1০১ ও) 


মাকাল ইবনে ইয়াসার (লস্ট) হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেন, 

এ তক ৪৯ 
কলহ ও বিপর্ষয়কর পরিস্থিতি বিরাজমান কালে ইবাদতে লিপ্ত থাকা আমার কাছে 
হিজরত করার সমতুল্য 1১২৬ 


৭৬. ফিতনার সময় একনিষ্ঠভাবে দু'আ করা (5এ। € ১ ১৬ ০৬ ০০১০1) 


হুযাইফাহ লস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 

৩ এ: 3) সন ০৩৭৪ ৪১ 2 01» সর ৫ ০০) এ ৬ ০৯ 
উল ৬ ৪৬১ ও ০০০১৬ ৬৬ ৬ ০ ০৭ ৬৭০ ০০০ 

অবশ্যই মানুষের উপর এমন যুগ আসবে, যে যুগে ডুবন্ত মানুষের দু'আর মত যে 

দু'আ করবে সে ছাড়া কেউ মুক্তি পাবে না।২২৭ এ হাদীছের সারকথা হচ্ছে, মানুষ 


একনিষ্ভাবে দু'আ করবে । কেননা, তারা এ সময় ধ্বংসের নিকটবর্তী হবে । তার 
দু'আর মাঝে ফিতনা হতে মুক্তির আবেদন থাকবে । 


২২৬. হ্থৃহীহ মুসলিম হা/২৯৪৮, ইবনে মাজাহ হা/৩৯৮৫। 
২২৭. ইবনু আবি শাইবা (৭/8৫১)। 


কিয়ামতের দ্বহীহ আলামত ৮৫ 


৭৭. ফিতনা সংঘটিত হওয়ার সময় সিরিয়ায় হিজরত করা। 
(5 (83 ০৮ 2০৭ এ ৪০৮০৮) 
আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (ম্ট) হতে বর্ণিত, রসূল স্ল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন, 
+০১৬০১৪৯ ৬৪০০৭ ৩১৯৮৩৯ ৮৪৪৯০৩১এ 
25৩ ০০ ০০) 2 ৩এ]। 915 এ বাতা এ! 


হঠাৎ খেয়াল করলাম, তা উজ্জলময় আলো যা সিরিয়ার দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। 
ঈমানের ব্যাপারে সাবধান, যখন সিরিয়ায় ফিতনা সংঘটিত হবে ।২২৮ 


কুর্রা (শস্ট) হতে বর্ণিত, রসূল স্বললাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 

৮3০ ১০৮১৮০৫১১০০ জে ০৮৬ 017 ৪ পরও ০৮ 0৪ এ এম ৪ 
যখন সিরিয়াবাসীরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে, তখন তোমাদের মাঝে কোন কল্যাণ 
থাকবে না। আমার উম্মতের একটি দল সর্বদাই সাহায্যে প্রাপ্ত হতে থাকবে । যারা 


তাদের ধ্বংস সাধন করতে চাইবে, ব্িয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত তারা তাদের 
কোন ক্ষতিই করতে পারবে না ।২২৯ 


সালমা ইবনে নুফাইল (৪৯) হতে বর্ণিত, তিনি নাবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের নিকট এসে বললেন, 

এ 0.0 0:৭৪ ০৯905 ক ্থ। ৩০৫) ০৬০! ৩? এস পন ৬ 
০০ ৬৪ ১০৯৬ ৬ ৬ 55৬ 0%( ০ ৮০ ০)৮ 7৮০) *প &|। ৯০ ভর 


এ 44 4849.৮৮ 


৮৯১ ৩৯১ ০ ৭0। ৮ ভাত ৬ পাল এ) 63523 1৬95১ কা ৯১ এ] ৬১ 


২২৮. মুসতাদরাক হাকিম (8/৫০৯)। শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদীছটির সনদ 
ছ্বহীহ। ফাযায়িলুশ শাম (হা/১৫)। 

২২৯. আবু দাউদ ত্ৃয়ালিছি হা/১০৭৬। শাইখ আলবানী রহিমাহুল্নাহ বলেন, হাদীছটির সনদ 
দ্বহীহ, তিরমিযী হা/২১৯২। ফাযায়িলুশ শাম হহো/১৯)। 


৮৬ কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত 


₹% এ ১০৭ ৬০০19 ৬ ১১৪০ এ ০০ এক 05৪৪ 9 0০৫১ এ 


৫৮৬ 


আমি ঘোড়াকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিয়েছি, অস্ত্র ফেলে দিয়েছি এবং যুদ্ধের দায়িত্ব 
ছেড়ে দিয়েছি। (কথা প্রসঙ্গে) আমি বললাম, এখন আর যুদ্ধ নেই। নাবী হ্ল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, এখনই যুদ্ধের সময় হয়েছে । আমার উম্মতের 
একটি দল সর্বদাই মানুষের উপর বিজয় লাভ করবে । আল্লাহ তা'আলা এমন 
তাদের মধ্যে থেকে তাদেরকে রিযিক দান করবেন। তাদের এ অবস্থার উপরই 
আল্লাহ তাআলার নির্দেশ জারি হবে । হায়! এসময় মুমিনদের উত্তম এলাকা হলো 
সিরিয়া। আর চুক্তি বদ্ধ ঘোড়ার কেশগুচ্ছ কিয়ামত পর্যন্ত উত্তম ।২৩০ 


৭৮. নিফাকী (মুনাফিকী) প্রকাশ পাওয়া ($4এ। ১১৫১) 


নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে আবু হুরাইরাহ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 
১3 2০0) ০) এ) ৫৮ চি নে ৫ 4 দা ৮৫০৮০ ৫ ০ ৮ ৬ ১০ 


১ ০3:16 ৮১981 ৮৭1 লতা এ 2 ০০৮ ৩৮ ৮6) ৫৮৮ 

৮05 490 শর ওক 206 ৫ 08০0 ৪ ৩ লা 
যদি তোমরা জানতে যা আমি জানি। তাহলে অবশ্যই হাসতে কম কাঁদতে বেশি । 
নেফাকী (কপটতা) প্রকাশ পাবে, আমানত উঠে যাবে, রহমত ছিনিয়ে নেয়া হবে, 
বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে সন্দেহ করা হবে এবং খিয়ানতকারীকে আমানতদার নিয়োগ করা 
হবে । শুরফ২৩১ ও জুন তোমাদেরকে আচ্ছাদিত করবে । লোকেরা জিজ্ঞেস করলো 
তা কি হে আল্লাহর রসূল? তিনি বললেন, অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রির মত ফিতনার 
বিস্তার ।২৩২ 


২৩০. মুসনাদ আহমদ (২৮/১৬৪)। শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদীছটির সনদ ভ্বহীহ। 
ফাযায়িলুশ শাম (হা/৮৬)। 

২৩১. নেহায়া গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, ফিতনার সময় বৃদ্ধি পাওয়ার উপমা পেশ করা হয়েছে কম 
বয়সী উটনীর সাথে । 

২৩২. হাসান: ইবনু হিব্বান (১৫/৯৯) হা/৬৭০৬, দ্বহীহাহ হা/৩১৯৪। 


কিয়ামতের দ্বহীহ আলামত ৮৭ 


৭৯. বিনা কারণে হত্যা করা (২৮ 4১ 421) 


আবু হুরাইরাহ (শ্ল্) হতে বর্ণিত, রসূল ্ললাল্লাহু আনু ইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 
50 লি ৫51 5১১৫ ৫68 ০০এ। এত ডেট এ 00৭01 225 0১৪ ৬ 5৭39 
3০1 ৬১ ০৯৯) এ! 0১ ০৪ €এ/১ ৩%৫ ০৪ :5 " 03 লে ০১ ) 
সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, পৃথিবী ধ্বংস হবে না যতক্ষণ না মানুষ 
এমন যুগে উপনিত হবে যে যুগে হত্যাকারী জানবে না কি কারণে সে হত্যা করছে 
আর নিহত ব্যক্তিও বুঝবে না কি জন্য তাকে হত্যা করা হচ্ছে। তাকে জিজ্ঞেস 


করা হলো এ অবস্থায় কি হবে? তিনি বললেন, হত্যা কান্ড ঘটবে । হত্যাকারী ও 
নিহত ব্যক্তি উভয়ই জাহান্নামী ।২৩৩ 


৮০. পর্যায়ক্রমে অপেক্ষাকৃত খারাপ বছরের আগমন 
(০০ ০৪ ০৮৬ ৬৭০) ২1 ০৩ 35১) 

যুবাইর ইবনে আদী সস) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 

৮৪৩০ ৪৮ 3 4৬ ০১৮০: তি জ$1 ০৮ এত ও এ 9৫ ৬৫৩ ৬ ০০ জি 

৮5) 4৩ || ৪০ পে ৩০ সত বি) 125 ৬৮ ০ 25 ০ ক ০) 
আমরা আনাস ইবনে মালেক (র্স্) এর নিকট গেলাম এবং হাজ্জাজের নিকট 
থেকে মানুষ যে জ্বালাতন ভোগ করছে সে সম্পর্কে অভিযোগ পেশ করলাম । তিনি 
বললেন, ধৈর্য ধর। কেননা, মহান প্রতিপালকের সাথে মিলিত হবার পূর্ব পর্যন্ত 
(অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বে) তোমাদের উপর এমন কোন যুগ অতীত হবে না, যার পরের 


যুগ তার চেয়েও খারাপ নয়। তিনি বলেন, একথাটি আমি তোমাদের নাবী সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি ।২৩৪ 


২৩৩. ছ্ৃহীহ মুসলিম হা/২৯০৮। 
২৩৪. ভ্বহীহ বুখারী হা/৭০৬৮। 


৮৮ কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত 


৮১. অহঙ্কারের সময় উম্মতের প্রতিদান (০9415! ৭ 97৯) 
ইবনে উমার (স্) হতে বর্ণিত, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 
এ ৪০০০ ০ 320 ৮১৬ 2 ডিস এ ৪০০ ০০৪ ৬্শ ৬ গু 

৬১১৩৮ 


যখন আমার উম্মত দান্তিকতার২৩৫ সাথে চলবে এবং পারস্য ও রোমের রাজ বংশের 
লোকেরা তাদের দাসানুদাস হবে তখন এ উম্মতের উত্তম ব্যক্তিদের উপর দুষ্ট 
ব্যক্তিদের কর্তৃত্ব চাপিয়ে দেয়া হবে ।১৩৬ 


আবু উমামাহ (শন) হতে বর্ণিত, রসূল স্ল্লাল্লাহু আন ইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 
01) ০১55), ৮1930 019 0909 তশ। 019 994৮ জন ৬৩৩১ ০০ 

৬০ ১০5 58, 2৫1 ও 35458) ৪ 
অচিরেই আমার উম্মতের কিছু লোক বিভিন্ন রঙ্গের খাবার ও পানীয় গ্রহণ করবে, 


বিভিন্ন রঙ্গের পোশাক পরিধান করবে আর তারা বড় বড় কথা বলবে । তারাই 
মূলতঃ উম্মতের নিকৃষ্ট প্রকৃতির লোক ।২৭ 


৮২. সমাজে সঘলোকদের উঠিয়ে নেয়া (মৃত্যুর মাধ্যমে) হবে (৮৯১ 
০৮০০) 
মিরদাস আসলামী (ম্নস্ট) হতে বর্ণিত, রসূল হ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
লড এ0। ১৪3 ০৯৭1) ১ মি ভি এল) 054৬ ০3৭ ০৮০৭। ০ 


২৩৫. অর্থাৎ উম্মতের লোকেদের মাঝে অহংকার প্রদর্শন করে চলার আকাঙ্খা থাকবে এবং পারস্য 
ও রোমের রাজ পরিবারের লোক তাদের অনুসরণ করবে । 

২৩৬. ছহীহ: তিরমিযী হা/২২৬১। 

২৩৭. তবারানীর বর্ণনা: আল-কাবীর (৮/১০৭)। শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীছটিকে হাসান 
লি-গাইরিহী বলে আখ্যা দিয়েছেন। হ্থহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব (২/৪৭৯)। 


ব্িয়ামতের দ্বহীহ আলামত ৮৯ 


নেকলোকদেরকে একের পর এক উঠিয়ে নেয়া হবে । এরপর বাকী থাকবে খেজুর 
ও যবের খোসাগুলোর মত খোসাগ্ুলো; আল্লাহ যাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না 1২৩৮ 


৮৩. মুসলিমদের পাপাচারিতার কারণে তাদের উপর মুশরিকদের কর্তৃত্ব 
লাভ করা (৯৮১৫ এস এপ এ ১ আনি) 


সুরা (সপ হতে বর্ণিত, রসূল ছতাল্লাহু আলাইহি ওয় সাল্লাম বলেছেন 
78298. 9455 355 ৫0415 7 বর। তেন ঞ। 05 ৪০৪ 
৮৪১ 55155) 


অচিরেই আল্লাহ তা'আলা অনারবীয়দের দ্বারা তোমাদের হাতের ক্ষমতা পূর্ণ 
করবেন। অতঃপর তারা হবে সিংহের ন্যায় যারা পলায়ন করবে না । অতঃপর তারা 
তোমাদের সাথে যুদ্ধ করবে এবং তোমাদের যুদ্ধ সম্পদ তারা ভক্ষণ করবে ।২৩৯ 


আবু হুরাইরাহ সস) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
১৯ ৮6 ৩৩ ৩৫১ এন 0৯) খে এজ ২০৯১১ ৫91১4 | চন ৯11 পিপি 
₹৩১ ৮৪9 2136 33০০ ১০ এ% ৩০ 4৭৪ 85:০৯ ও ০ ৬৯09 ৪1: 
১৮০ $ ফট এ ৯৪ ৭3 রি দা 3 রি 25১ এ 5 ৬৪০৮ :0$ 
" ১৪৮ ৩১১৪০ 4০০ 2০৯ ও তা ভা) এ 
তোমরা অমুসলিমদের নিকট হতে (জিযইয়াহ স্বরূপ) একটি দীনার বা দিরহামও 
তোমরা পাবে না, তখন তোমাদের কী অবস্থা হবে? তাকে বলা হলো, হে আবু 
হুরাইরাহ আপনি কিভাবে মনে করেন যে, এমন অবস্থা দেখা দিবে, তিনি বললেন, 
হ্যাঁ, শপথ সে সন্তার যার হাতে আবু হুরাইরার প্রাণ, যিনি সত্যবাদী ও সত্যবাদী 
বলে স্বীকৃত তার উক্তি থেকে আমি বলছি। লোকেরা বললো, কী কারণে এমন 
হবে? তিনি বললেন, আল্লাহ ও তার রসুলের দেয়া নিরাপত্তা ক্ষুন্ন করা হবে। ফলে 
দিবে না। শপথ সে সত্তার যার হাতে আবু হুরাইরার প্রাণ অবশ্যই এরূপ দু'বার 


২৩৮. হ্থৃহীহ বুখারী হা/৪১৫৬। 
২৩৯. মুসনাদ আহমদ (৩৩/৩৮৮), রুইয়ানী তার মুসনাদে হাদীছটি বর্ণনা করেন (১/৩৫১)। 


৯০ কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত 


হবে ।২৪০ ইবনে উমার ঞ্ট) হতে বর্ণিত, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন, 

0০৮৮৭ 96 এপ এ 41১০০৭১2১৩০ 
অচিরেই মুসলিমদেরকে মদীনা হতে অবোরোধ করা হবে, এমনকি তাদের দূরতম 
যুদ্ধক্ষেত্র১ হবে “সালাহ? ।২৬২ 
ইবনে ছাওবান (শট) হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 


ম্ ৩০১ 399 ০৩৪ ৫০০2 এ| 0 ৬ ৮ ৬ ৬ ১ ৮0 এ 
রি 02০75) দলা] সভর্ড ০৬৪ ক) এ ২০৯ লি ০:৩০ বিএ ০৫ 
০১+১ & 399 ০৩৪ ৫৩৯৪ ৭45 ৬ 5 ১৯৪) লে দশ ৮634০ ১১০ 

৫১১০] 2৯106 পু ৬৮৯ :0৪ ₹১৯)। ০3 বে 


বিজাতিরা তোমাদের বিরুদ্ধে সেভাবেই একত্রিত হবে । এক ব্যক্তি বললো, সে দিন 
আমাদের সংখ্যা কম হওয়ার কারণে কি এরূপ হবে? তিনি বললেন, তোমরা বরং 
সে দিন সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে; কিন্তু তোমরা হবে প্রাবনের স্রোতে ভেসে যাওয়া 
আবর্জনার মত। আল্লাহ তোমাদের শক্রদের অন্তর হতে তোমাদের পক্ষ হতে 
আতঙ্ক দূর করে দিবেন, তিনি তোমাদের অন্তরে ভীরুতা ভরে দিবেন। এক ব্যক্তি 
বললো, হে আল্লাহর রসূল! “আল-ওয়াহন" কি? তিনি বললেন, দুনিয়ার প্রতি 
ভালোবাসা এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করা ।১৩ হুযাইফাহ (ঞস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, 


11909 প্লট ১ ০ ৫ ০৬৩ ৩৪ হি 09 ৬ ০৪০১ ১৪ ৮৯০৪ 191 ৮১০8 
48005, ৮6 ৯67৬০, 54046106,458 


২৪০. ছহীহ: মুসনাদ আহমদ (১৪/১১৭), ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ হাদীছটি মু'আল্লাক সূত্রে 
বর্ণনা করেন। ছহীহ বুখারী হা/৩১৮০। 


২৪১. অর্থৎ সীমান্ত শহর । 
২৪২. তথা খাইবারের নিকটবর্তাঁ এলাকা । ছ্ুহীহ: আবু দাউদ হা/৪২৫০। 
২৪৩. ভ্বহীহ: আবু দাউদ হা/৪২৯৭। 


কিয়ামতের দ্বহীহ আলামত ৯১ 


রা ০৪ রি ০৫” ৩ ৮৪ রে রদ ৫ ক ই এপ এ কা পা র্‌ ০:৮4 ০৫ ৯৮৪ 
৬ 7 ৩০ ভস্প :ত৩ ০, 1)1)2 2০৩ ১০৫৮ ৩7 0৬, 2১ ০ ৬] শেঠ 
০ 


কোন মহিলার সামনে কেউ আসলে সে তাকে বাধা দেয় না। লোকেরা বললো, 
আমরা এ বিষয়ে জানি না। তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ আমি তা জানি। সে 
সময় তোমরা অপারগতা ও পাপাচারিতার মাঝামাঝি অবস্থায় থাকবে । লোকদের 
মধ্যে হতে একজন বললো, দীন হতে বিচ্ছিন্ন অক্ষম ব্যক্তি নিকৃষ্ট সাব্যন্ত হবে। 
হুযাইফাহ €স্ট্) তার পিঠে কয়েকবার আঘাত করলেন । অতঃপর বললেন, তুমি 
এ সময় নিকৃষ্ট হবে, তুমি নিকৃষ্ট হবে ।১০ 


আবু হুরাইরাহ €তসস্ট) হতে বর্ণিত, রসুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
৩১)! ০০০ ৩০০৪ ০৯১ ০ ৫ ৩০০) ০৯১) ৩৮৯১১ 3191 ৩০০ 
485 বলত ৩ ৩০৭৪০ বশী ৬ ৩০ 4৪১ পীর ৬ ৩০ ৮৭৪১ ০৯১৪১ 
4১9 80৯ এস ৬১ ৬৩ 
ইরাক তার রৌপ্য মুদ্রা এবং কাফীয২* দিতে বাধ্য করবে । সিরিয়াও তার মুদ২৪৬ 
এবং স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করতে অস্বীকৃতি জানাবে। অনুরূপভাবে মিসরও তাদের 
আরবাদণ* এবং স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করতে অস্বীকৃতি জানাবে । পরিশেষে তোমরা 


পুববিস্থায় প্রত্যাবর্তন করবে, তোমরা পৃববিস্থায় প্রত্যাবর্তন করবে । এ কথার প্রতি 
আবু হুরাইরাহ এর রক্ত-গোশত সাক্ষ্য দিচ্ছে।২৪৮ 


২৪৪. ইবনু আবি শাইবা (৭/৪৫০), মুসতাদরাক হাকিম (8/৪৫৯), নাঈম (১/৪৩,৪৫)। 
হাদীছটির সনদ দঈফ; তবে ইমাম আবূ হাতিম ও ইমাম বুখারী দু'জনে হাদীছটি উল্লেখ করলেও 
তারা সনদের জারাহ এবং তাঁদীলের বিষয়টি উল্লেখ করেননি । তবে হাকিম মনে করেন, 
হাদীছটির সনদ শক্তিশালী । মুসতাদরাক হাকিম (8/৪৫৮)। 

২৪৫. ০০93 (৯০১ ও1০॥ ৬০০” হাদীছের এ কথার ব্যাখ্যায় মুসলিমের ব্যাখ্যা গ্রন্থে ইমাম নভবী 
রহিমাহুল্লাহ বলেন, এখানে দু'টি কথা প্রসিদ্ধ রয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে ইরাকবাসীর ইসলাম 
গ্রহণের কারণে তাদের জিযইয়া মাওকৃফ হবে। দ্বিতীয়ত অর্থ হচ্ছে শেষ যুগে অনারবী ও 
রোমকরা দেশের শাসন-কর্তৃত্ব গ্রহণ করবে, অতঃপর তারা মুসলিমদেরকে এসব থেকে বাধা 
দিবে। এ শেষ ব্যাখ্যাটিই প্রসিদ্ধ । শারহু মুসলিম (১৮/২০)। 

২৪৬. ৬-০ শব্দ দ্বারা সিরিয়ায় প্রচলিত পরিমাপ বুঝানো হয়েছে। 


২৪৭. ১) শব্দ দ্বারা মিশরের প্রচলিত পরিমাপ উদ্দেশ্যে । 
২৪৮. হ্থহীহ মুসলিম হা/২৮৯৬। 


৯২ কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত 


জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ ৫্সস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 

0:06 655 ৩৪০ ৪ ৮৯১১ $) 78 তা ৬ ৫১0০ এ এ৪ 
৪ ০০ 09 9০১ ৮৪51 ৬৭ ৫ ১1 2 ০৯৩১৪ :0$ ৮8 ১৮০৪ ক 
শীঘ্বই ইরাকবাসীরা না খাদ্যশস্য পাবে না দিরহাম পাবে । আমরা জিজ্ঞেস করলাম, 
কি কারণে এ বিপদ সংঘটিত হবে । তিনি বললেন, অনারবদের কারণে । তারা তা 
(খাদ্যশস্য) দেয়া বন্ধ করে দিবে । তিনি পুনরায় বললেন, অচিরেই সিরিয়াবাসীর 
নিকট কোন দীনার আসবে না এবং কোন খাদ্যশস্যও আসবে না। আমরা জিজ্ঞেস 


করলাম, এ বিপদ কোন দিক থেকে আবির্ভাব হবে? তিনি বললেন, রোমের দিক 
হতে ।২ 


৮৪. পশমি জুতা পরিধানকারী সম্প্রদায়ের যুদ্ধ সাথে করা১৫০ (?9 %&১৬ 
৮৭৮৬৯) 
আবু সাঈদ খুদরী (তস্ট) হতে বর্ণিত, রসূল দ্বললাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
1) ৬১০ ভি ৩৫ ৩০ ৮1০৮ ০০৮0 9৬৮ ৬150৪ ৬৮ ৪৮৭ *১5 0 
০৯০৫০৪50353) 0১০) এনা 59০28855১০০ ০25১6 


২৪৯. হ্থৃহীহ মুসলিম হা/২৯১৩। 
২৫০. ইমাম নভবী বলেন, হাদীছে বর্ণিত নিদর্শন সমূহ আমাদের বর্তমান যুগেও বিদ্যমান । অন্য 


রেওয়ায়েতে আছে, ০১5) » রক্তিম বর্ণের চেহারা । অর্থাৎ লাল রং মিশ্রিত ফর্সা চেহারার লোক। 


এ রেওয়ায়েতে ছোট ছোট চোখের কথা উল্লেখ আছে। এসব নিদর্শন বলা রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম এর মুঁজিযার অন্তর্ভূক্ত । এ তুকী জাতির এসব নিদর্শন তথা ছোট চোখ, চেহারা লাল, 
চেগ্টা মুখমগ্জল ইত্যাদি ছিফাত বিশিষ্ট লোক আমাদের যুগেও রয়েছে। এসব নিদর্শনধারী 
লোকেদের সাথে মুসলিমরা কয়েকবার যুদ্ধ করেছে। বর্তমানেও যুদ্ধ চলছে। আমরা আল্লাহর কাছে 
কামনা করি, যেন মুসলিমদের কার্যবিলি সফল হয়। তিনি যেন তাদেরকে নানা অবস্থায় বিভিন্ন 
ভালো কর্মকান্ডের মাধ্যমে তার দয়ার উপর অটল রাখেন এবং তাদেরকে সংরক্ষণ করেন । আর 
দরূদ বর্ষিত হোক রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর যিনি অহী ব্যতীত কিছুই 
বলেননি। 


কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত ৯৩ 


ততদিন ক্য়ামত সংঘটিত হবে না, যতদিন না তোমরা এমন এক জাতির বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করবে যাদের ক্ষুদ্র চোখ ও চেস্টা মুখমগ্ডলবিশিষ্ট হবে । যাদের চোখ হবে ফড়িং 
এর চোখের মত। তাদের চেহারাগুলো হবে রক্তিমাভ। তারা পশমী জুতা ব্যবহার 
করবে এবং আত্মরক্ষার্থে চামড়ার ঢাল ব্যবহার করবে । তারা তাদের ঘোড়াগুলো 
খেজুর গাছের সাথে বেঁধে রাখবে ।২৫১ 


৮৫. তুকাঁজাতির সাথে যুদ্ধ (১। 05) 
আবু হুরাইরাহ ৪) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন, 
১৫ ১৮৭ শ১ ৩৯ ০০৮ ০৭ ১৬০ এ 19৩ ৬ ৮০ *১5 এ 
৮ ০৬০ ৩1995 ৬ ৪০৭ 5৮ 3508550১৬০৪) 
ততদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতদিন তোমরা এমন তুর্ক জাতির বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ না করবে, যাদের চোখ ছোট , চেহারা লাল, নাক চেপটা এবং মুখমণ্ডল পেটানো 


চামড়ার ঢালের মত। আর ততদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতদিন না তোমরা 
এমন এক জাতির বিপক্ষে যুদ্ধ করবে, যাদের জুতা হবে পশমের ।২৫২ 


আবু বাকরা (.ট) হতে বর্ণিত, রসূল দ্বল্াল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 


১০ এ ৩১৪ এপ এ এ ০৬ 4০ ৪০ অভি ভাজ তা ৬০০ ৪ 
৩১১) (০ সএ৪ এস 2 ৫০ _ ৩০৬৭ ১০0) এস 
১৬ ৩১1 চিনি 51098 ১1 ০ ১০)। সা ৬ ৩৬ 1১৬ _ ৬০প। ১০ 
দাজলা (তাইগ্রিস) নদীর তীরবর্তী নিচু এলাকায় “বাসরাহ' নামক স্থানে আমার 
উম্মতের কিছু লোক বসতি স্থাপন করবে। সেই নদীর উপরে সেতু থাকবে আর 
নাগরিকের সংখ্যা হবে প্রচুর । আর এটা হবে মুহাজির দের শহরসমূহের একটি । 


শেষ যামানায় চওড়া চেহারা ও ছোট চোখ বিশিষ্ট কানতুরা' গোত্র সেই নদীর 
অববাহিকায় ঘাঁটি স্থাপন করবে । এবং উক্ত শহরের বাসিন্দারা তিন দলে বিভক্ত 


২৫১. হাসান-দ্বহীহ: ইবনু মাজাহ হা/৪০৯৯, মুসনাদ আহমদ (৩/৩১)। 
২৫২. ছহীহ বুখারী হা/২৯২৮, ছহীহ মুসলিম (৪/২২৩৩)। 


৯৪ ব্নয়ামতের দ্বহীহ আলামত 


হয়ে যাবে। একদল গরুর লেজ ধরে মরুভূমিতে যাবে এবং ধ্বংস হবে। দ্বিতীয় 
দল নিজেদের জন্য নিরাপদ স্থান খুজবে এবং কাফির হয়ে যাবে । তৃতীয় দল তাদের 
পিছনে পরিবার-পরিজন ও সন্তানাদি রেখে দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে এবং 
শহীদ হবে ।২৫৩ 


বুরাইদাহ ৪৯) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 


:০98 ৮০3 এ &। গতি লে ও বদি এত ঞ। এত জে এ ৮৩ আজ 
/৮৩৬ ০০০৮৮৪১৪১০০ ১০ ৩৪৮ সত ৪০০৪৯ 
258] এ ০ ৩০৯ ০ স ৬30 আন এ ০৮8৮) ৮৯১০ ৬ 
পর & 256, পা ভি লা ০০ ও ০০৯৭ ৬১ ০৭ এ 
৪)1১০ ৬ বিচিতে 4 ১. ৮০ ৭9 রা 0৪ রর এ০। ৮ :0$ ০১১৭ 
25801) 2৭1 6৬) এ 30105448308 0529 049 108 বএএখ। 

এল ৮০০ ০00। ৮ পনিও তি জা এত ভি ক শন ৮৮ ৮০) আ/১০৬। 
আমি নাবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট বসা ছিলাম । আমি নাবী 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে শুনেছি, তিনি বলেন, চওড়া চেহারা, ছোট 
চোখ , তাদের চেহারা দেখতে খাজ-কাটা ।২৫৪ কথাটি তিনি তিনবার বললেন, তারা 
তাদেরকে (আরবীয়দেরকে) আরব উপদ্বীপে একত্রিত করবে । প্রথমে যারা তাদের 
থেকে পলায়ন করবে, তারা মুক্তি পাবে । দ্বিতীয়ত কতিপয় ধ্বংস হবে এবং কতেক 
মুক্তি পাবে। তৃতীয় পর্যায়ে যারা সেখানে থেকে যাবে তাদেরকে তারা আগুনের 
ছ্যাঁকা দিবে। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, তারা কে? হে আল্লাহর রসূল! তিনি 
বললেন, তারা হচ্ছে তুকীঁ। তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! 
অবশ্যই তারা তাদের ঘোড়া মুসলিমদের মসজিদের খুঁটির সাথে বেধে রাখবে। 
রাবী বলেন, বুরাইদাহ (তস৯) দুটি অথবা তিনটি উটের সংখ্যার পার্থক্য করতেন 
না, এরপর সফরের আসবাব পত্র ও পানীয় নিয়ে তারা পলায়নের প্রস্তুতি নিবে, যা 
তিনি তুকাঁ শাসকদের নিপীড়নের ব্যাপারে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর 
কাছে থেকে শুনেছেন ।২৫৫ 


২৫৩. হাসান: আবু দাউদ হা/৪৩০৬। 
২৫৪. অর্থ ঢাল-চাকতী । 
২৫৫. যঈফ: মুসনাদ আহমদ (৫/৩৪৮), আবু দাউদ (৪/১১৩) হা/৪৩০৫। 


ব্িয়ামতের দ্বহীহ আলামত ৯৫ 
৮৬. হাবশীদের সাথে যুদ্ধ (2০1 ০৪) 


আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (স) নাবী ্ত্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা 
হস ০০ এ 5 0 92 নর ৯০০০2 (436 ক ০219 
যতদিন পর্যন্ত ইথিওপীয়রা তোমাদের ত্যাগ করবে, তোমরাও তাদের ত্যাগ করো । 


কেননা, ইথিওপিয় ছোট গোছাধারী এক ব্যক্তি ব্যতীত কেউ কাবার ভান্ডার লুষ্ঠন 
করবে না।২৬ 


৮৭. (আরবের প্রাচীন গোত্র) 'মুযার' কর্তৃক ফাসাদ সৃষ্টি২৫৭ (৯০ ১.) 


হুযাইফাহ লস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 


৬১৭ 656 ০০০ ৩০ ৬৯ 01:598 7 ৮03 শর ঞা এ _ ঞ। ০১৯১ ৩০ 
৬ ভ , ০১৮ ৩০ ১১০৭ ও 96 )১৩ ৬ ১ করস আল পু তে এ ০৮)। 
আমি রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, 
মুদ্ধিরদের (আরবের প্রাচীন গোত্রের) কাউকে জমিনে আল্লাহর নেক বান্দা বলে 
ডেকো না; এরূপ হলে তারা ফিতনায় ফেলে দিবে এবং ধ্বংস সাধন করবে । আল্লাহ 


তা'আলার বান্দার মধ্য হতে কতিপয় সৈন্যবাহিনী তাদেরকে আক্রমন করে অপমান 
করবে ।২৮ 


২৫৬. হাসান: আবু দাউদ হা/৪৩০৯, মুসনাদ আহমদ (৫/৩৭১)। 
২৫৭. আরবীয় একটি গোত্র। 
২৫৮. দ্বহীহ: মুসনাদ আহমদ (৫/৩৯০), ভ্বহীহাহ হা/২৭৫২। 


৯৬ কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত 


৮৮. আদন' গোত্র হতে সৈন্য বের হওয়া (১১৬ ৬* ০৯৯) 


ইবনে আব্বাস (শন) হতে বর্ণিত, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 
6৮) ৬ ০০ ০৮ ৮৯ 465৮39 401 ১3০০৪ এ ০৬৪ ভা ৩ ০০৪ ৩ ০০ 


আদান আবইয়ান গোত্র হতে বার হাজার সৈন্য বের হবে যারা আল্লাহ ও তার 
রসূলকে সাহায্যে করবে, তারা আমার ও তাদের সময়ে উত্তম ।২৫৯ 


৮৯. বাসরা শহরে ভূমি ধ্বস হওয়া (১১০৫ ০৮৮) 


আনাস ইবনে মালিক (ঞ্সস্ট) হতে বর্ণিত, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
তাকে বলেন, 
০3০ 258 ৫০০ 4 0৫ ৪০০ 25 9০4 5১ দেখা 25 
এ ৬০1১ ৬০০১ ভাওন ত৩০ ৮3 ৮০0৪9 ৬৬3 এ) ৬০১ 
০০০) 5১০ ১০স্পাি) ০১68) ০৮১3 ১8) ০ ৬০১৩ 
হে আনাস! নিশ্চয়ই লোকেরা বিভিন্ন শহরের পত্তন করবে । জেনে রাখো, তার 
মধ্যে বাসরাহ নামক একটি শহরও হবে । তুমি যদি এর পাশ দিয়ে যাও বা এতে 
প্রবেশ করো তাহলে সাবধান থাকবে এর লবনাক্ত২৬ যমিন হতে, এর “কাল্লা”২৬১ 
নামক স্থান হতে এবং বাজার ও নেতাদের দরজা হতে এবং আশপাশ থেকে। 
কেননা, এটা ধ্বসে যাবে, নিক্ষিপ্ত হবে আর ভূমিকম্পে প্রকম্পিত হবে। আর 


একদল লোক রাতের বেলা ঘুমিয়ে থাকবে; কিন্তু প্রত্যুষে তারা বানর ও শুকরে 
পরিণত হবে 1২৬২ 


২৫৯. ভ্বহীহ: মুসনাদ আহমদ (১/১৩৩)। 

২৬০. লবনাক্ত এলাকা । 

২৬১. অর্থাৎ বসরার একটি অঞ্চল । 

২৬২. দ্বহীহ: আবু দাউদ হা/৪৩০৭। শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ মিশকাতের তাহকিকে বলেন, 
হাদীছটির সনদ ভ্হীহ, মিশকাত হা/৫৪৩৩। 


কিয়ামতের দ্বহীহ আলামত ৯৭ 


৫৪০৮ 0১৪ 03 6123 09 ত১]। ৩ 
হুযাইফাহ (নস্ট) এর নিকট এক লোক এসে জিজ্ঞেস করলো, আমি বসরার দিকে 


তাহলে (লবনহীন) পবিত্র এলাকায় ভ্রমণ করবে আর মধ্যেবতাঁ অঞ্চল ভ্রমণ করবে 
না ।২৬৩ 


৯০. কুরআনের অপব্যাখ্যা করা (৭৪৮১ ৮৯ এ 0০) 099) 

উকবা ইবনে আমের আল-জুহানী (তস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 

:1%6 ৮ 509 শম। ও জন ৬১" :098 ৮) ৮ &1 ৬০ ঞ। 00 

এ 09০ ৮৪ ৬৪ 4500 ঢা ১ "06 01) এ ৩ এ 055) ৪ 
এ ৬) ০০০ ১5553 | ০৯০4১ 

আমি রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতে শুনেছি, আমার উম্মতের ধ্বংস 

কিতাব ও দুধের ব্যাপারে । লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, কিতাব ও দুধ বলতে কি? 

তিনি বললেন, লোকজন কুরআন শিক্ষা করবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা যে 

উদ্দেশ্যে কুরআন নাধিল করেছেন সে উদ্দেশ্যে ব্যতীরেকে কুরআনের অপব্যাখ্যা 


করবে । তারা দুধ পছন্দ করবে (খাবার গ্রহণে ব্যস্ত হয়ে) দ্বলাতের জামা'আত ত্যাগ 
করবে । মুমিনদের সাথে তর্কে লিপ্ত হবে ।২৬৪ 


২৬৩. ১৬ দ্বারা উদ্দেশ্যে এমন এলাকা যা লবনাক্ত ও জলাভূমি নয় আর ৬.১ শব্দ দিয়ে 


বুঝানো হয়েছে যে, বসরার আশে পাশে ভ্রমণ করো কিন্তু মধ্যেবর্তী অঞ্চলে ভ্রমন করো না। 
ইবনু আবি শাইবা (৭/৪৮৩), সনদ দ্বহীহ। 
২৬৪. হাসান: মুসনাদ আহমদ (২৮/৬৩২)। 


৯৮ কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত 


৯১. সৎকাজের আদেশ ও অসকাজের নিষেধ ছেড়ে দেয়া । 
(১। ০৮ ৬৫০1) ১১১৬ ৮ ৩০) 
হুযাইফাহ ৫৮৯) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
১১ 07 ৫৫ ৩৪ ৬ ৫3 ১১০৯৮ ০৭১ ৫ ৩ এ তল ৩৩১ পি ওক 
13:06) এ ৭05 206,250 ৪ ৫ এ ১০ এ জর দা ৩১ 
৩১ ৩৫৩ 1 0৬ 7 43 4019 ৬০৩৮ এ ভি একট ০১৮ ৯৮০ 


অবশ্যই তোমাদের উপর এমন এক যুগ আসবে, এ সময় যে সকাজের আদেশ 
দিবে না এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখবে না তাকে উত্তম মনে করা হবে । দলের 
একজন লোক জিজ্ঞেস করলো, আমাদের উপর কি এমন যুগ আসবে যে সময় 
আমরা অন্যায় দেখতে পাবো কিন্তু বাধা দিবো না? তিনি বললেন, অবশ্যই তোমরা 
এটা করবে । হুযাইফা (নস্ট) তার চোখে আঙ্গুল দিয়ে বললেন, আল্লাহর শপথ! 
তুমি মিথ্যা বলেছ, এ কথা তিনি তিনবার বললেন। লোকটি বললো, আমি মিথ্যা 
বলেছি, তিনি সত্য বলেছেন ।২৬৫ 


৯২. গাড়ির প্রচলন হওয়া (০1১৬। ১১৫৯) 
আব্দুলাহ ইবনে আমর ঞ্সস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
05৫ ০৬) ৬ ১ ৬ 0০৮ :0১8 ৮) 4০০ &। ৬০ 4 রি নী 
১১0১6 (৫ নে আত জা ৫০০30 এলেন এ ১০ এ 
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আমি রসূল দ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, শেষ যুগে আমার 


উম্মতের মাঝে অচিরেই এমন কতিপয় লোক থাকবে যারা আরোহণ করবে চামড়ার 
তৈরি অশ্ব-জিনের (গদি) সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ যান বাহনে ।২৬৬ তারা 


২৬৫. ইবনু আবি শাইবা (৭/8৭৫)। 
২৬৬. ৯০ হচ্ছে উটে আরহণ করা 


ব্িয়ামতের দ্বহীহ আলামত ৯৯ 


মসজিদের দরজার সামনে নামবে । তাদের স্ত্রী লোকেরা কাপড় পড়েও উলঙ্গ হবে। 
তাদের মাথায় থাকবে ছিপছিপে পাতলা কাপড় । তোমরা তাদেরকে অভিশাপ করো 
কেননা, তারা অভিশপ্ত । তোমাদের পরবর্তী জাতি যদি থাকতো অবশ্যই তোমাদের 
স্ত্রী লোকদের খেদমত করতো তাদের স্ত্রী লোকেরা । যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী 
জাতির স্ত্রী লোকেরা তোমাদের খেদমত করতো ।২৬ 


৯৩. ইয়াহুদী ও খরষ্টানদের রীতি-নীতি অনুসরণ করা । 
(১০০০ ১৪ ৩৮ 6৩) 
আব্দুল্লাহ ইবনে আমর নট) হতে বর্ণিত, রসূল হ্ল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন 


গ 


এ 0০06 2৩5 93505 3০05০ ৬৮ এ৪ তা 5 এ 

৬১ ৬০০ ১ এন ও ০৫৫ ৮৬ না 
বনী ইসরাঈল যে অবস্থায় পতিত হয়েছিল, নিঃসন্দেহে আমার উম্মতও সেই অবস্থার 
সম্মুখীন হবে, যেমন একজোড়া জুতার একটি আরেকটির মত হয়ে থাকে । এমনকি 


তাদের মধ্যে কেউ যদি প্রকাশ্যে তার মায়ের সাথে ব্যভিচার করে থাকে, তবে 
আমার উম্মতের মধ্যেও কেউ তাই করবে ।২৬৮ 


নাবী ছল্সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে আবু সাঈদ খুদরী (স্ট) বর্ণনা করেন, 
তিনি বলেন, 
11651 208 ৬১০০০ ১540 4। 0১) ৫:98 ই ১50 


২৬৭. শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদীছটিতে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর 
জ্ঞানগত অদৃশ্য মুঁজিযার কথা উল্লেখ আছে। তিনি দাভ্ভিকপূর্ণ যানবাহনের প্রতি ইশারা 
করেছেন, জানাযার উদ্দেশ্যে এ যানবাহনে আরোহণ করে এমন লোক মসজিদে আসবে, 
ছ্বলাতের সময়ে যারা এ যানবাহনেই অবস্থান করে মসজিদের পার্শে অপেক্ষামান থাকবে । এটাই 
পূর্ণ ব্যাখ্যা । আছ-ছ্বহীহাহ হা/২৬৮৩, ভ্হীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব হা/২০৪৩, মুসনাদ 
আহমদ (১১/৬৫৪)। 

২৬৮. হাসান: তিরমিযী হা/২৬৪১। 


১০০ ব্িয়ামতের ছহীহ আলামত 


বিঘত, বাহুতে বাহু, এমনকি তারা যদি গুইসাপের গর্তে প্রবেশ করে তোমরাও 
তাই করবে। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসুল! তারা কি ইয়াহুদী ও 
খিষ্টান? তিনি বললেন, তারা ব্যতীরেকে আবার কে ২৬৯ 


আবু হুরাইরাহ (্সট) হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 
:19 ধু ০১১) ০১৭ 1০১ 0 ০১১ ৫ ৬ 2০ ৬৮ ৪০৭1 ১৬ ২৮ 

| (৫৫৮৩ ১৮৮ 08 ₹300 5৬ এ 0৮৪ 
ততদিন ব্রিয়ামত সংঘটিত হবে না যতদিন না আমার উম্মত পূর্ববতীদের রীতি- 
নীতি বিঘতে বিঘত, বাহুতে বাহু (পুভ্খানুরূপে) গ্রহণ না করেছে। অতঃপর তাকে 


জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রসূল! তারা কি পারস্য ও রোমের অধিবাসী? তিনি 
বললেন, তারা ব্যতীত আবার কে ।২০ 


হুযাইফা (রস্৯) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
(04০৭1 05৭০ ৬১১৪ ্াঁ ৮৪5৫৬548013 00৬ ০৬] 3৮ 0০1 ৬ £দ ০৫ 
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অবশ্যই তোমরা বনী ইসরাঈলের রীতি-নীতি অনুসরণ করবে জুতার মত ২১ 
তীরের পালকের মতো । তবে তোমরা গো-বৎস পুজা করবে কিনা তা আমি জানি 
না।২২ 


২৬৯. ভ্হীহ বুখারী হা/৭৩২০। 

২৭০. ভ্বহীহ বুখারী হা/৭৩১৯। 

২৭১. 35৪ হচ্ছে তীরের পালক আর এটার উদাহরণ পেশ করার করার কারণ হলো তীরের 
পালকগুলো একই রকম হয়ে থাকে । (উম্মতের রীতি-নীতিও তাদের রীতি-নীতির মতই 
হবে)। 

২৭২. ইবনু আবি শাইবা (৭/৪৮১)। 


কিয়ামতের দ্বহীহ আলামত ১০১ 
৯৪. সমকামিতা প্রকাশ পাওয়া (৬1901 ১৪৫০) 


আনাস সস) হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 
19৭) ০১৪৭ 19১53 ৬৪। ০8৮ 1 235০] লে ০ জ্গ আলা গু 
৮৬ ০৮3 0৬০৫ এ %। ডা) 0] এসো? ০১স্এ। 


যখন আমার উম্মত পাঁচটি জিনিসকে হালাল মনে করবে, তখন তাদের উপর ধ্বংস 
নেমে আসবে: যখন পরস্পরে অভিশাপ১৩ করা, মদ পান করা, রেশমি পোশাক 
পরিধান করা, গায়িকাদের২ পছন্দ করা, আর যখন তারা পুরুষে পুরুষে ও 
নারীতে নারীতে তুষ্ট হওয়া ।২৬ 


৯৫. কালো রং (খেযাব) ব্যবহার করা (৯/১- ₹-০) 


ইবনে আব্বাস (শন) হতে বর্ণিত, রসূল হ্ল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 
এল ৮) 9355 ৫ ক একা ওস্ত ১৫ 95০ ১ ৬ ০৮০০৪ ৮৮ 29 35৫ 
শেষ যুগে এমন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হবে, যারা কবুতরের গলার থলের২* ন্যায় 
কালো রংয়ের খেযাব লাগাবে, তারা জান্নাতের ঘ্বাণও পাবে না।২৮ 


২৭৩. লানত হতে উদ্দেশ্যে হচ্ছে পরস্পর পরস্পরকে অভিশাপ করা। যেমন আজকাল 
ফাসেকদের সকাল অতিবাহিত হয় তাদের অভিবাদন অভিশাপের মধ্যে দিয়ে। অথবা এটা 
হতে পারে, প্রথমেই এ উম্মতের মাঝে অভিশাপ চালু থাকবে । 

২৭৪. অর্থ গায়িকা । 

২৭৫. সমকামিতা, নারীতে নারীতে ও পুরুষে পুরুষে বিয়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। 

২৭৬. বায়হাকী শু'আবুল ঈমান (৭/৩২৯)। শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীছটিকে হাসান লি- 
গাইরিহী বলে আখ্যা দিয়েছেন। ছহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীৰ (২০৫৪,২৩৮৬)। 

২৭৭. অর্থাৎ বুক। 

২৭৮. তথা তারা গন্ধও পাবে না। ছহীহ: আবু দাউদ হা/৪২১২। 


১০২ বিয়ামতের হ্বহীহ আলামত 


৯৬. গর্ভপাত ঘটানো (১৮৬31) 


আবু হুরাইরাহ সস) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
5591 ০০ ৩০৬ ৮৮০ ও ৩ ৩০০১৪ ০ ৩ 02৪5 হি ১০০৪ 


অবশ্যই মহিলাদেরকে ধরা হবে তাদের পেট কাটা হবে । অতঃপর পেটে যা আছে 
বের করে নেয়া হবে । সন্তান ধারণের ভয়ে তা (ভ্রূণ) নষ্ট করবে ।২৯ 


৯৭. নির্বেধিদের শাসন বহাল থাকা (৮৬৪-। 5)০1) 


জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ ৮৯) হতে বর্ণিত, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
কাব ইবনে উজরাহকে বলেন, 
৬৭০১8845047 :06 ০৫800 3:08 ০4০৬ 5)0 ১০ খু] ৪১৬ 
(৮৬ ) ৬০ ৮৫৬9 তি ৮$--০ ১ কেস 4 টির 0) ১৪১৩ 05458 
৪০৩ ৫১১০২ ্ চি ১৮ ৬৬ 1১ ৪ ০৮৫০ ৫৪ কি | ১৬ 
৩৫ আন্্ড ৪ ৬৮১৮ ভা 13১১3 ০৮৫ ৬১ ৬৯ ০৬ ০৮৪৯৬ ৬ ৮৫০ ৮3 
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"(12420445528 56506 08 
নিবেধিদের শাসন-কর্তৃত্ব হতে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে আশ্রয় দিন। তিনি 
জিজ্ঞেস করলেন, নিবেধিদের শাসন-কর্তৃত্ব কি? তিনি বললেন, আমার পরে এমন 
শাসকদের আবির্ভাব হবে যারা আমার পথ নির্দেশনা ও সুন্নাত অনুসরণ করবে না। 
তাদের মিথ্যাকে যারা সত্য মনে করবে আর তাদের যুলুম-অন্যায় কাজে 


কাওছারের কাছে আসতে পারবে না । আর পক্ষান্তরে, যারা তাদের মিথ্যাকে সত্য 


২৭৯. ইবনু আবি শাইবা (৭/৪৬৯)। 


কিয়ামতের ভ্থহীহ আলামত ১০৩ 


মনে করবে না এবং তাদের অন্যায় কাজে সহযোগিতা করবে না তারা আমার 
উম্মতের অন্তর্ভুক্ত এবং আমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত । তারা আমার হাউযে কাওছারের 
কাছে আসবে । হে কাব ইবনে উজরাহ সিয়াম হচ্ছে ঢাল স্বরূপ আর ছাদাকাহ বা 
দান পাপকে মিটিয়ে দেয় । আর দ্বলাত হচ্ছে প্রভূর নিকটবতীকারী ইবাদত । অথবা 
তিনি বলেছেন, তা প্রমাণ স্বরূপ । হে কাব ইবনে উজরাহ অবৈধ উপায়ে গঠিত 
শরীর জান্নাতে যাবে না। এ শরীর জাহান্নামের উপযুক্ত । হে কাঁৰ ইবনে উজরাহ 
প্রত্যুষে আগমনকারী মানুষ দু' শ্রেণীর । ক. নিজের কু-প্রবৃত্তিকে দমন করে অতঃপর 
সে একারণে মুক্তি লাভ করবে। খ. কু-প্রবৃত্তির পূজা করে, একারণে সে ধ্বংস 
হবে ।২৮০ 
আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (ঞস্্ট) হতে বর্ণিত, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেন, 
১০ 84] ০১৯৪) 4৪০৩৬ 86721 ১৬ 0৩) ৬০এ। *৪১০৮ ৪ 
এ]। ৬০৮ ০৭ 2৬ ৫ ৫0৯৬ 2৪ 
অচিরেই আমার পরে এমনসব লোক তোমাদের নেতা হবে যারা সুননাতকে বিলুপ্ত 
করবে, বিদ'আতের অনুসরণ করবে এবং নির্দিষ্ট ওয়াক্ত থেকে বিলম্বে ছ্বলাত আদায় 
করবে । আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি যদি তাদের যুগ পাই, তবে কি 


করবো? তিনি বললেন, হে উম্মে আবদ-এর পুত্র! তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করছো 
যে, তুমি কি করবে? যে আল্লাহর অবাধ্যচরণ করে, তার আনুগত্য করবে না।২৮ 


আবু সাঈদ খুদরী (৫১) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
২ ভেস 9০5০ ও] ৮ লও ০৪ পি) আত ঝা ৪০ এ) ০১৮ এল 
২০৬ ৬4১ £৩) ১35৯0 ৩ ৩5০৭ ১৮৮ 5 0০ (০ ৩৭ ০০০ পি 
এ ০১১০ ১৬ ৫ জে ১০৪ পর ০৭ ০৮ তত ৪ ০০০) এ ০৯৩ 
৯৪১০ ৮১১০১ 0484551545৪ ১৪ ৮৪০০৮১০৮৯১৩ ০৯৯ ১58০০ 

ডি র084780485988 


২৮০. মুসনাদ আহমদ (৩/৩২১)। 
২৮১, ছ্বহীহ: ইবনু মাজাহ হা/২৮৬৫। 


১০৪ ব্নয়ামতের দ্বহীহ আলামত 


রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সামনে ভাষণ দান করলেন, অতঃপর 
তিনি তার ভাষণে বলেন, অচিরেই আমি বিদায় নিব। আমার পরে শ্রমিক লোক 
তোমাদের নেতৃত্ব দিবে, তোমরা যা জান তারা তাই বলবে, তারা সে কাজই করবে 
যা তোমরা জান। তখন তাদেরই আনুগত্য থাকবে । তোমরা এমন যুগের অপেক্ষা 
করো । অতঃপর শ্রমিক লোক তোমাদের নেতৃত্ব দিবে, তোমরা যা জান তারা তাই 
বলবে, তারা সে কাজই করবে যা তোমরা জান। যারা তাদের প্রতি আসক্ত হবে 
এবং তাদের শুভাকাজ্থী হবে, তারা ধ্বংস হবে ও ধ্বংস করবে । তোমরা তাদের 
সাথে মিশবে এবং তোমরা তোমাদের কর্মের মাধ্যমে তাদের থেকে আলাদা হবে। 
ভালোকে ভালো ও মন্দকে মন্দ বলেই সাক্ষ্য দিবে ।২৮২ 


হুযাইফাহ (শন) হতে বর্ণিত, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 
৮৪৮ 1৮ ৬ ৮৫৬9 ৮৫4৩৫ ৮$--০ ১ 05489 08546 ৪0 ০৪০ ৬৮ 

৫০৮১ ভাপ ৯১3 এ 03 ভিত ১৪ পর 
অচিরেই এমন শাসক শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটবে, যারা হবে মিথ্যুক ও অন্যায়কারী । 
যে তাদের মিথ্যাকে সত্য মনে করবে এবং তাদের অন্যায় কাজে সহযোগিতা 
করবে, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়, আমিও তার দলে নই। সে হাউযে 
কাওছারের কাছে আসতে পারবে না। আর যে তাদের মিথ্যাকে সত্য মনে করবে 
না এবং তাদের অন্যায় কাজে সহযোগিতা করবে না। সে আমার দলভুক্ত, আমিও 
তার দলভুক্ত । সে আমার হাউযে কাওছারের কাছে আসবে ।২৮৩ 


হুযাইফাহ লস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 


ঞড 4 48 ৫4০ ৪2 


4 ৮6০৫) ৮৫5%-এ 294 ৮৮৩০ ১৪৫ 
তোমাদের উপর এমন শাসকগোরষ্ঠির আবির্ভাব হবে যারা তোমাদেরকে শাস্তি দিবে, 
আল্লাহ তা'আলাও তাদেরকে শাস্তি দিবেন ।২৮5 


২৮২. তাবারানীর বর্ণনা: আল-আওসাত্ব ৭/১০৫), ভ্বহীহাহ হা/8৫৭। 
২৮৩. ভ্হীহ: মুসনাদ আহমদ (৩৮/২৯৬), ভ্বহীহ ইবনে হিব্বান, সুনানে নাসাঈ হা/৪২০৭। 
২৮৪. হ্বহীহ: ইবনুল জাঁআদ (৩৩৮), মুসতাদরাক হাকিম হা/ ৮৫৩৯, (8/৫৫০)। 


কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত ১০৫ 
হুযাইফাহ (৪) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
1)555151 এ এ ০৫৫05 6৮৮ ৮৫০০ র্ ১৪ ৮০ :০০৪1%7 ( 
তোমরা কল্যাণের সাথেই থাকবে যতদিন না তোমাদের উপর এমন শাসক না 


আসে যারা তোমাদের জন্য কোন হব পছন্দ করে না তারা যা চায় তা 
ব্যতীরেকে ।২৮৫ 


কাইস ইবনে আবু হাযেম (জ্স্) হতে বর্ণিত, হুযাইফা €ত্সট) বর্ণনা করেন, 
শট ০1 ৮ ১১ ৬ এপ) এ ক ৩৩ সপ পে এ তি] ০ 


তে এ]। ১ ৩9 ৫০০ ৩) 29 জলি? ১08 পপ হা লব জো, ৪ 
" ৩০6৬০ ৮৮ 2৮9০ রি 


তোমাদের অবস্থা কেমন হবে যখন আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ স্থল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম এর উম্মতের নেতৃত্ব ছিনিয়ে নিবেন? এক ব্যক্তি বলল, মুহাম্মাদ 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উম্মতের নেতৃত্ব কোন অপরাধে ছিনিয়ে নিবেন? 
তিনি বললেন, তোমরা কি মনে করো না যখন এমন লোক তোমাদের উপর নেতৃত্ব 
দিবে, আল্লাহর নিকট মশার ডানা পরিমাণ যার মুল্য থাকবে না। তোমরা মনে 
করবে, তখন আল্লাহ মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উম্মতের নেতৃত্ব 
ছিনিয়ে নিবেন ।২৮৬ 


হুযাইফাহ (্স্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিয়ামত পর্যন্ত ঘটমান সমুদয় ফিতনা 
সম্পর্কে রসূল হ্বব্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন। 
ফিতনা সম্পকীঁয় কতক বিষয় সম্পর্কে আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছি। তবে 
মদীনাবাসীকে কোন কারণে মদীনা হতে বের করা হবে সে সম্পর্কে আমি তাকে 
জিজ্ঞেস করিনি । ইবনে হাজার আসকৃালানী (৪০) আন-নুকাতুয যুর্রাফ গ্রন্থে 
(৩/৪৭) বলেন, আমি বললাম, এ বিষয়ে আবু হুরাইরাহ স্্) জানেন, উমার 
ইবনু শিব্বাহ তারিখুল মাদিনাহ গ্রন্থে (১/২৭৭-২৭৮) উল্লেখ করেছেন, তিনি 
বলেন, আবু দাউদ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন: দু'জনেই ইয়াহিয়া হতে বর্ণনা 
করেছেন, আবূ জাফর বর্ণনা করেন: আবু হুরাইরা (স্৯%) বলেন, 


২৮৫. ছহীহ: মুসতাদরাক হাকিম হা/৮৩৪৩, (8/৪৩৫)। 
২৮৬. হাসান: মুহাম্মদ ইবনে আছিম আছ-ছাব্বাফী (১২১), ইবনু আবি শাইবা (৭/৪৫৭), আবু 
নাঈম (১/২৮০)। 


১০৬ কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত 


" ৮1 2174:08 
অবশ্যই মদীনাবাসীদেরকে তাদের কল্যাণকর বিষয় হতে বের করে দেয়া হবে। 


জিজ্ঞেস করা হলো, হে আবু হুরাইরা! কারা তাদেরকে বের করে দিবে? তিনি 
বললেন, নিকৃষ্ট শ্রেণীর শাসক ।২৮ 


মুয়াবিয়া /৪স৯) হতে বর্ণিত। রসূল হ্বললাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 
০৭ ৮ তে 3৭ ৬১ ০০, ৮৪০০ ৯৮ ৪, £2৭ ১5৫ 


এমন শাসক শ্রেণীর আবিভবি হবে যাদের বিরোধীতা করা যাবে না ।২৮৮ তারা 
পরস্পর আগুনে ঝাপ দিলেও কতিপয় তাদের অনুসরণ করবে ।১৮৯ 


৯৮. উম্মতের একে অপরের বিরোধী হওয়া (১০৭ এ০ ৬০০৪ মু ৫১১) 


ওয়াছিলা ইবনে আসব হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 

৬ 3৩) জা ভা৩০০্টা ॥ :০4 ৮০) কত আ। এ ঞ ০১০১ ৬০ ০০৮ 
রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে আসলেন, অতঃপর তিনি 
বললেন, তোমরা কি মনে করো যে, আমি তোমাদের শেষে মৃত্যু বরণ করবো! 


জেনে রাখো, আমিই তোমাদের আগে মৃত্যু বরণ করবো । তোমাদের দলবদ্ধ২০ 
কিছু মানুষ আমার অনুসরণ করবে । যাদের কতিপয় কতেককে ধ্বংস করবে ।১৯ 


২৮৭. তারিখে মদীনা, ইবনে শাইবা (১/২৭৭)। 

২৮৮. অর্থাৎ যারা বাতিল-অন্যায় কথা বলবে, তাদের জঘন্য অন্যায় ও পাপাচারিতার বিরূদ্ধে 
কেউ কথার বলার সাহস পাবে না। 

২৮৯. আবু ইয়া'লার বর্ণনা: মুসনাদ: (১৩/৩৬৭), তাবারানীর বর্ণনা: আল- আওসাত্ব (৫88৪) 
আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীছটি তার দ্বহীহাহ গ্রন্থে উল্লেখ করেন। আছ-ছ্ুহীহাহ হা/১৭৯০। 

২৯০. অর্থাৎ বিভিন্ন দল। 


২৯১. ভ্বহীহ: মুসনাদ আহমদ (২৮/১৮৬)। 


কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত ১০৭ 


ইবনে উমার (৮স্ট) হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 
১৮০০৪) ১০৭ ০0৭ 9৫ ৪০৪৫ 
নিও না।২৯২ 
হুযাইফাহ 6০) হতে বর্ণিত, রসূল দ্বললাল্াহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেছেন, 
০0০0) ৩১১ ৩৩) ৩ আপ ৩৪১19 ৬ ঠা তি এ) ৮ ০5 ৬ 
১৩) ০০৮৮৩ 5১৩ এ ৬০9 ০০৫৮ 93 059 ৪০ ০০9৬ এ গু ও এ ৩০৯ 
৪ 
আমি এমন লোকের ব্যাপারে আশঙ্কাবোধ করি যে, কুরআন পড়েছে, এমনকি 
তাকে হাস্যেজ্জল দেখা গেছে এবং সে ইসলামের সহায়কও ছিল । যে দিকে ইচ্ছা 
আল্লাহ তাকে পরিবর্তন করে দিবেন। তার থেকে খুলে যাবে ইসলামের খোলস। 
তার পূর্বের আমল সে ত্যাগ করবে । সে তার প্রতিবেশির উপর অন্তর ধারণ করবে 
এবং সে তাকে শিরকে লিপ্ত করবে। রাবী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম হে 


আল্লাহর রসূল! শিরকের লিপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রে কে বেশি মারাত্মক শিরকে লিগ্তকারী 
নাকি যাকে শিরকে লিপ্ত করা হয়েছে? 


৯৯. বাইতুল মুকাদ্দাসের উপর কাফিরদের কর্তৃত্বলাভ। 
(০এএএ। ৩ এ 3৬৭ ০১৬০) 
আবু যার (সস) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
| এত এ] ০৯০) পেশ ০০9 4০ | ৬০ এ। 085) ০০ ৮5 
৪৪৫০১ বি পুত এ খু 05০0 0৩ হা ০ কনে এ 


২৯২. দ্বহীহ বুখারী হা/১২১। 

২৯৩, ভ্ৃহীহ ইবনু হিব্বান (১/২৮১), তাফসীর ইবনে কাছীরে আবু ই'য়ালার বর্ণনা: (২/২২৬), 
বাষ্যার এর বর্ণনা, (৭/২২০), ইমাম বুখারীর তারীখ গ্রন্থ: (8/৩০১), ইবনু কাছীর বলেন, 
সনদটি উত্তম, ভ্বহীহাহ হা/৩২০১। 


১০৮ ব্য়ামতের দ্বহীহ আলামত 
১৬ ০৫ ১4৫ ঠা ১০৬১ এ ৮3 এ ০০ ৬১1০ ” ০-০ ৬০ 


28514755158 
তিনি আমাদের মাঝে আলোচনা করেন, আমরা রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম এর নিকট ছিলাম । (আলোচনা হয় এ বিষয়ে যে,) কোন মসজিদ উত্তম 
নাবীর মসজিদ নাকি বাইতুল মুকাদ্দাস? অতঃপর রসুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেন, আমার মসজিদে এক ওয়াক্ত ছ্বলাত আদায় করা বাইতুল মুকাদ্দাসে 
চার ওয়াক্ত ছ্বলাত আদায়ের চেয়ে উত্তম ৷ আমার মসজিদে হ্বলাত আদায়ের জায়গা 
কতই না উত্তম। অচিরেই লোকের জন্য জায়গা থাকবে ধনুকের উভয় পার্শের 
বাঁকানো প্রান্তের মত।২৯৪ এমনকি দুনিয়া এবং তাতে যা কিছু আছে তার চেয়ে সে 
বাইতুল মুকাদ্দাসকে তার জন্য উত্তম মনে করবে ।২৯৫ 


১০০. উম্মতের কর্তৃত্ব পূর্ণতা পাবে যেমন রাত-দিন পূর্ণ হয়। 
রি ৩৪] ৪৫ ৬ তা ৩৬৩ 6১১) 


ছাওবান (সস) হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 

৬ ৬১) ৮ কত শত ভন ০১ ০১৬১ ৬১০০ ০৪৯ ০৮১0। ত এ) ঞ এ 
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২৯৪. ০০52) ৮ অর্থাৎ ধনুকের উভয় পার্শবের বাঁকানো প্রান্ত । 


২৯৫. মুসতাদরাক হাকিম (৪/৫০৯), যিয়ার বর্ণনা: ফাযাইলু বাইতিল মুকাদ্দাস (১/৫২), 
মুজামুল আওসাত্, তাবারানী (৮/১৪৮)। 


কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত ১০৯ 


আমার জন্য দুনিয়াকে আল্লাহ তা'আলা সংকুচিত করেন ।২৯৬ ফলে আমি এর পূর্ব 
পশ্চিম সকল দিক দর্শন করি । আমার জন্য দুনিয়ার যেটুকু পরিমাণ সংকুচিত করা 
আমাকে লাল-সাদা (সোনা-রুপা) দু'টি খনিজ ভান্ডারই প্রদান করা হয়েছে। 
অধিকন্ত আমি আমার উম্মতের জন্য আমার প্রভুর নিকট আবেদন করেছি যে, 
তিনি যেন তাদেরকে মারাত্মক দুর্ভিক্ষে ফেলে ধ্বংস না করে দেন এবং তাদের 
ব্যতীত বিজাতি দুশমনদেরকে যেন তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে না দেন 
যাতে তারা তাদেরকে সমূলে ধ্বংস না করার সুযোগ পেতে পারে ।৯* আমার প্রভু 
বলেন, হে মুহাম্মাদ! আমি কোন ফায়ছালা করলে তা কোন ক্রমেই পরিবর্তিত 
হওয়ার নয়। আমি তোমার উম্মতের জন্য কবুল করলাম যে, প্রচন্ড দুর্ভিক্ষের 
মাধ্যমে তাদের ধ্বংস করবো না, তাদের নিজেদের ব্যতীত অন্য কোন 
দুশমনদেরকে তাদের উপর আধিপত্যশালী করব না যাতে তারা তোমার উম্মতকে 
বিনাশ করতে সুযোগ পায়, এমনকি দুনিয়ার সকল অঞ্চল হতে তারা একজোট 
হয়ে এলেও । তবে তারা পরস্পর পরস্পরকে ধ্বংস করবে এবং কতক কতককে 
বন্দী করবে ।২৯৮ 


১০১. সিরিয়াবাসীদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়া (*১। 4৯1 4311) 


কুররা (ঞস্ট) হতে বর্ণিত, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 

৮3৩ ১০৮১৮০৫১১০০ জে ০৮৬ 017 ৪ পরও ০৮ 0৪ এ এম ৪ 
সিরিয়াবাসীরা যখন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে তখন তোমাদের মাঝে কোন কল্যাণ 
থাকবে না। কিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মতের একটি দল সদা সাহায্যে প্রাপ্ত হতে 


থাকবে যারা তাদের ধ্বংস করতে চাইবে তারা তাদের কোন ক্ষতিই করতে পারবে 
না।১৯৯ 


২৯৬. অর্থাৎ একত্রিত ও মিলিত এমন অবস্থা । 
২৯৭. লোকেদের শাসকের রাজত্তের জায়গা । 
২৯৮, হ্থহীহ মুসলিম হা/২৮৮৯। 
২৯৯. দ্বহীহ: তিরমিযী হা/২১৯২। 


১১০ কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত 
১০২. খিয়ানতকারী ও মিথ্যা সাক্ষীর প্রকাশ (১৯৬ ১১৫১) 


ইমরান ইবনে হুসাইন (মস) হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন, 
৬ 5 ৬১৯ :1৯ ০৪ _ ৮5 ৩ 4৮৭: ৩৭ রি ৮ বিএ 
৮4০৫ ১1১ :৮5) বত ঞ। এত জে ০৪ _ 8 95 এ ৮) এ ঝা এ 
(6 5652) 5352 33 0325534১3১2 এ 03৬৯9 ১5 33 ০১ ৩৯ 
৫০ 
তোমাদের জন্য আমার যুগ হচ্ছে উত্তম । অতঃপর পরবতাঁদের যুগ, অতঃপর তার 
পরের যুগ। ইমরান বলেন, আমি জানি না, নাবী হন্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
তার যুগের পরের দু'যুগ নাকি তিন যুগের কথা উল্লেখ করেছেন। নাবী স্বত্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমাদের পরে এমন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হবে যারা 
আমানতের খিয়ানত করবে, তাদেরকে আমানত দেয়া হবে না। তারা সাক্ষ্য দিতে 
চাইবে, তাদেরকে সাক্ষী করা হবে না। তারা মানত করবে কিন্তু তা পুরণ করবে 
না। তাদের মাঝে গুরুগন্তীর কথা প্রকাশ পাবে ।৩০০ 


১০৩. ফাসাদ (বিশৃঙ্খলা) সৃষ্টির সময় দীনের উপর টিকে থাকা ব্যক্তির 
অবস্থা (১৬৪। (58) ০৪ ৭৫ এসসিঞা ০৬) 


আনাস ইবনে মালিক (নস্ট) হতে বর্ণিত, রসূল হ্ত্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন, 

০ এ ১ ৯১ ০৮৪৪ ৮০০ ১০) ০০ ৬০ ৬ 
মানুষের উপর এমন যুগ আসবে যখন তার পক্ষে দীনের উপর ধের্য ধারণ করে 
থাকাটা জ্বলন্ত অঙ্গার মুষ্টিবদ্ধ করে রাখা ব্যক্তির মতো কঠিন হবে ২১ 


৩০০. অর্থাৎ অধিক হষ্টপুষ্ট, ভ্বহীহ বুখারী হা/২৬৫১, দ্বহীহ মুসলিম (৪/১৯৬৪)। 
৩০১. ভ্বহীহ: তিরমিযী হা/২২৬০। 


কিয়ামতের হ্থহীহ আলামত ১১১ 
১০৪. ফিতনাসমূহের ধারাবাহিকতা (০3191 ০৬ ৬5) 


আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (স্) হতে বর্ণিত, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন, 


০ কল তল এন ২০৪ 5৬ এট ৬ ৬৬১৪০ ১০ ০৮ 


নিদর্শনসমূহ সুতায় বাধা পুতির মত। অতঃপর যদি সূতা ছিড়ে যায় তাহলে 
পর্যায়ক্রমে তা (পুতি) পড়তে থাকে ।*৯ 


১০৫. মদীনা ত্যাগ করা (5১৯। 2-। ১৮০১) 
আবু হুরাইরাহ (সু) হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 


29০49425257 4453০% 
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রসূল স্বললাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, লোকদের উপর এমন এক সময় 
আসবে যখন কোন ব্যক্তি তার চাচাতো ভাইকে এবং নিকট আত্মীয়কে ডেকে 
বলবে, এসো, কোন উর্বর এলাকায় গিয়ে বসতি স্থাপন করি, এসো, কোন শস্য- 
শ্যামল এলাকায় গিয়ে বাস করি। কিন্তু মদিনাই তাদের জন্য উত্তম যদি তারা 
জানতো! সে সন্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! যদি কোন ব্যক্তি মদিনার উপর 
করবেন । সাবধান! মদিনা হচ্ছে হাপর তুল্য, যা নিজের মধ্যে থেকে নিকৃষ্ট জিনিস 
(ময়লা) বের করে দেয়। কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ মদিনা তার বুক 
থেকে নিকৃষ্ট লোকদের বের করে না দিবে যেমন হাপর লোহার ময়লা দূর করে 
দেয় ।৩০৩ 


৩০২. ছহীহ: মুসনাদ আহমদ (২/২১৯), দ্বহীহাহ হা/১৭৬২। 
৩০৩. ভ্হীহ মুসলিম হা/১৩৮১। 


১১২ কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত 


আবু হুরাইরাহ (৪স৯) হতে বর্ণিত, আমি রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
বলতে শুনেছি, 
নিলি €৮এ। ৬19 ১৩৪ _:০05৭1 01 ০ ৭ তের 5 ১৩ ৬ ৭৩ 059 
০৩০ ভা উদ ০4254010055 286 ৩ 9৬৪0 ১ ০ তি 
৮০৪৯৮) ৬০1১৯ 61১ পে এ৫191 ৬৮ 
তোমরা উত্তম অবস্থায় মদিনাকে রেখে যাবে ৩০৪ আর জীবিকা অন্বেষণে 
বিচরণকারী৩০৫ অর্থাৎ পশু-পাখি ছাড়া আর কেউ একে আচ্ছন্ন করে নিতে পারবে 
না। সবশেষে যাদের মদিনাতে একত্রিত করা হবে তারা হলো মুযায়না গোত্রের 
দু'জন রাখাল। তারা তাদের বকরীগুলোকে হাঁক-ডাকত০১ দিয়ে নিয়ে যাওয়ার 
উদ্দেশ্যেই মদিনাতে আসবে। এসে দেখবে মদিনা বন্য পশুতে*” ছেয়ে আছে। 
এরপর তারা ছানিয়াতুল-বিদা নামক ছ্বানে পৌঁছতেই মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে ।৩০৮ 


আবু হুরাইরাহ (০৯) হতে বর্ণিত, রসূল দ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
0 ৬১১০৪ ১58 এ 0১) ৫29 রিনা চা বির 75 
অবশ্যই মদিনাকে উত্তম অবস্থায় ছেড়ে যাওয়া হবে । এমনকি তাতে প্রবেশ করবে 


কুকুর অথবা বাঘ।৩০৯ অতঃপর মসজিদ অথবা মিম্বরের কতিপয় খুঁটিতে এ 
প্রাণীগুলো পেশাব করবে । লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল! এ যুগে 


৩০৪. অর্থাৎ পূর্ব হতেই উত্তম অবস্থায় থাকা । 
৩০৫. 1১ শব্দটি ১৬ এর বহুবচন, যা জীবিকা অন্বেষণ করে এমন । 


৩০৬. অর্থাৎ চিৎকার করে তারা ডাকবে । 

৩০৭. অর্থাৎ এমন জায়গা যেখানে কেউ নেই। 

৩০৮. দ্থৃহীহ বুখারী হা/ ১৮৭৪, ফতহুল বারী), ভ্হীহ মুসলিম হা/১৩৮৯। 
৩০৯. অর্থাৎ পশু পেশাব করবে । 


৩১০. আব্দুল বার বলেন, অর্থাৎ বাঘ মসজিদের খুঁটি অথবা কাঠগড়ায় পেশাব করবে । এ সময় 
মদীনা হবে জনশূন্য । মানুষ মদীনা হতে বের হয়ে যাবে। ইসলামের পরিবর্তন ঘটবে । 
এমনকি মসজিদ সংরক্ষনে কোন প্রহরীও থাকবে না। 


কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত ১১৩ 


কাদের জন্য উপকারিতা থাকবে? তিনি বললেন, জীবিকা অন্বেষণকারী পাখি ও 
হিংস জন্তর জন্য ।৩১১ 


১০৬. গানের সুরে কুরআন পাঠ করা/কুরআনকে গান বানিয়ে নেয়া । 
(3৬ া)গ। ১৩০) 
উলাইম লস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
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"৫0960 পর 
আমরা ছাদের উপর বসা ছিলাম । নাবী স্্লাললাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একজন 
ছাহাবী আমাদের সাথে ছিলেন। ইয়াযিদ বলেন, আমি আবাস আল-গিফারী ছাড়া 
তাকে চিনি না। লোকেরা ত্বাউনের ব্যাপারে সমালোচনা করতে লাগলো । অতঃপর 
আবাস বললো, হে ত্বাউন তুমি আমাকে গ্রহণ করো; কথাটি তিনি তিনবার 
বললেন। অতঃপর উলাইম তাকে বললেন, তুমি এভাবে বলছো কেন? রসূল 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি বলেননি, তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না 
করে, (মৃত্যুর কারণে) আমল বন্ধ হয়ে গেলে তা রদ করা যাবে না, তাই মানুষ 
(মৃত্যুর সময়) অনুগ্হ পেতে চাইবে । তিনি বলেন, আমি রসূল ছ্বন্াল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম এর কাছে শুনেছি, ছয়টি বিষয়ে তোমরা মৃত্যুর জন্য তাড়াহুড়া করবে । 
নিবেধিদের নেতৃত্ব, অধিক শর্তারোপ, বিচার ফায়ছালার পরিবর্তন ,৩১২ হত্যা 
কান্ডকে গুরুত্বহীন মনে করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া, লোকেরা কুরআনকে 


৩১১. মুয়াত্তা মালেক (২/৮৮৮)। 
৩১২. ঘুষের দিকে ইজিত করা হয়েছে, যার দ্বারা দীন পরিবর্তন হবে । 


১১৪ ব্নয়ামতের দ্বহীহ আলামত 


বাঁশি স্বরূপ গ্রহণ করবে এবং লোকের সামনে গানের সুরে তা উপদ্থাপন করবে 
যদিও তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি কম 1৩১৩ 


১০৭. পার্থিব উদ্দেশ্যে মসজিদে গোলাকার হয়ে বসা (3 ৪১) ০৬৮ 
সপ) 
আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (৪) বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন, 
$ 0০01 ৫ ১৪০ ৩০ এএসপি ৬ শিরিন 14 9 ১০) ০ ও চি 
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অচিরেই শেষ যুগে এমন সম্প্রদায়ের আবিভবি ঘটবে যারা মসজিদে বসবে 


গোলাকার হয়ে । তাদের নেতা হবে দুনিয়ামুখী । তোমরা তাদের মজলিশে বসবে 
না। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই ।৩১৪ 


১০৮. বক্তার সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া এবং আলিমদের সংখ্যা কমে যাওয়া । 
(৮ 9৬3 5৩০১ 55) 
আবু যার (৪স্ট) হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
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তোমাদের আজকের এ যুগে আলিমের সংখ্যা বেশি এবং বক্তার সংখ্যা কম। যেযা 
কিছু জানে তার এক দশমাংশ পরিত্যাগ করলে সে নিচে নেমে যাবে । আর এ যুগের 


পরে এমন যুগ আসবে তাতে বক্তার সংখ্যা হবে বেশি আলিমের সংখ্যা হবে কম। 
যে যা কিছু জানে তার এক দশমাংশ আঁকড়ে ধরে সে মুক্তি পাবে ।৩১৫ 


৩১৩. ভ্বহীহ: মুসনাদ আহমদ (৩/৪৯৪)। 
৩১৪. তাবরানীর বর্ণনা: আল-কাবির (১০/১৯৮)। 
৩১৫. ইমাম বুখারী তার তারিখ গ্রন্থে ২/৩৭৪) বর্ণনা করেন, সিলসিলাহ ভ্বহীহাহ হা/২৫১০। 


ব্িয়ামতের দ্বহীহ আলামত ১১৫ 
১০৯. ভাইয়ে ভাইয়ে বিভেদ সৃষ্টি হওয়া (১1৯৭। ১১০) 


মাইমুনাহ €ঞ্ট) হতে বর্ণিত, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 

১৮০। 52 5531 ০০৪৪১ ৭৭01 এএ০১ ৯০1 ০০৪৪১ ৩৪ 0৮ 9 জস্ঘ 
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তোমাদের অবস্থা কেমন হবে যখন দীন হবে বিশৃভ্খলাপূর্ণ ৬১৬ কু-প্রবৃত্তি (মন্দ) 


প্রকাশ পাবে ,০৮ রক্তপাত ঘটবে, চাকচিক্য প্রকাশ পাবে, অস্টালিকা হবে মর্যাদার 
কারণ, ভাইয়ে ভাইয়ে হবে বিরোধ এবং কা'বা ঘর পুড়িয়ে দেয়া হবে !?৩১৮ 


১১০. যা ইচ্ছা তাই বলে মুমিনের সাথে মুশরিকের তর্কবিতর্ক করা । 
(০১8 ০ 4৬ ৩০$৯৪ এ) 2১৬) 


আবু হুরাইরাহ (৪৯) হতে বর্ণিত, রসূল হ্ল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 
2199 ৫০1 ১৩) এ ০৮৪ পভ 353 91580 ক ১5 ৩৩) জন ৬৬ জটিল 
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দি 
অচিরেই আমার উম্মতের উপর এমন যুগ আসবে যখন কারীদের হোফেয) সংখ্যা 
বৃদ্ধি পাবে, ফকীহদের সংখ্যা কমে যাবে, জ্ঞান উঠিয়ে নেয়া হবে, হোরজ) হত্যা 


৩১৬. দীনের ভিতর মিশ্রণ ঘটবে এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। 

৩১৭. দুনিয়ার প্রতিমোহ সৃষ্টি হবে। 

৩১৮, 9৪। ৷ বলতে কা'বা ঘর বুঝানো হয়েছে। ইবনু আবি শাইবা (৭/৪৬০), ভ্বহীহাহ 
হা/২৭৪৪। 


১১৬ কুয়ামতের দ্বহীহ আলামত 


কান্ড বেড়ে যাবে, লোকেরা জিজ্ঞেস করলো হারজ কি? হে আল্লাহর রসূল! তিনি 
বললেন, তোমাদের পরস্পরের মাঝে হত্যাকান্ড। অতঃপর এরপরে এমন যুগ 
আসবে তাতে লোকেরা কুরআন তিলাওয়াত করবে কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালী 
পর্যন্ত পৌঁছবে না। এরপরে এমন যুগ আসবে যখন মুনাফিক, কাফির ও মুশরিক 
আল্লাহ সম্পর্কে যা-তা বলে মুমিনের সাথে তর্ক করবে 1৩১৯ 


১১১. কুরআনের মুতাশাবিহ (অস্পষ্ট) আয়াতের অনুসরণকারী সম্প্রদায়ের 
আবিভবি হওয়া (3981 ১ 4০ ৩৭৭ 2৯) 


আয়েশা (ভসস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
০0০ এ) 4০০ ০0 ওঠা ৮ য় ০৯ ০০১ জি উ। ৩৩৭০ 4৮১৯৫ 


ত৪ ডিএ নস 
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রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নের আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন, তিনিই 
তোমার উপর কিতাব নাধিল করেছেন, এর মধ্যে আছে মুহকাম আয়াতসমূহ । 
এগুলো কিতাবের মূল, আর অন্যগুলো মুতাশাবিহ। ফলে যাদের অন্তরে রয়েছে 
সত্যবিমুখ প্রবণতা, তারা ফিতনার উদ্দেশ্যে ও ভূল ব্যাখ্যার অনুসন্ধানে মুতাশাবিহ 
আয়াতগুলোর পেছনে লেগে থাকে । অথচ আল্লাহ ব্যতীত কেউ এর ব্যাখ্যা জানে 
না। আর যারা জ্ঞানে পরিপক্ক, তারা বলে, আমরা এগুলোর প্রতি ঈমান আনলাম, 
সবগ্তলো আমাদের রবের পক্ষ থেকে । আর বিবেক সম্পন্নরাই উপদেশ গ্রহণ করে 
(আলে ইমরান ৩:৭)। তিনি (আয়েশা (তুস্ট)) বলেন, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন তোমরা দেখবে যে, যারা কুরআনের মুতাশাবিহ 


৩১৯. ছহীহ মুসতাদরাক হাকিম (8/৫০৪)। তাবরানীর বর্ণনা: আল-আওসাত্ব (৩/৩১৯)। 
হাসান। এব্যাপারে শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহর স্বীকৃতি রয়েছে। 


কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত ১১৭ 


আয়াতের অনুসরণ করছে, তাদেরকেই আল্লাহ তাআলা (গোমরাহী) অভিহিত 
করেছেন, তোমরা তাদেরকে বর্জন করো ।৩০ 


১১২. রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি মিথ্যারোপ প্রকাশ 
পাওয়া (৮০১১ 4৪৬ ঞ। ৬০ ৬ শন ১৫৪) 


আবু হুরাইরাহ ৫৯) হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 
১ পো 1৯০৮৩ শে রি ৬১০ ৩০ ৮৪৩5 ১৮156 09৩১ ১০) পাও ১৪৫ 
শেষ যুগে মিথ্যুক দাজ্জালের আবিভবি ঘটবে যারা তোমাদের কাছে এমন কতিপয় 
হাদীছ নিয়ে আসবে যা তোমরা শুনোনি এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষরাও কখনো 


শুনেনি। তোমরা তাদের থেকে নিজেরা সতর্ক থাকবে । যাতে তারা তোমাদেরকে 
পথভ্রষ্ট করতে না পারে এবং ফিতনায় না ফেলে ।৩৯ 


আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
ঢা ০5৩ ৬০ 95 ০৪ ১১৬ ১০৪০ ৪0 9 কি ৩৬৬০ সত্য ও ৬ 
সমুদ্রের মধ্যে বু শয়তান বন্দী হয়ে আছে। সুলাইমান আলাইহিস সালাম 


এগুলোকে বন্দী করেছিলেন। শীঘ্বই এগুলো সেখান থেকে বের হয়ে পড়বে এবং 
লোকদেরকে কুরআন পাঠ করে শুনাবে ।৩১২ 


৩২০, ভ্বহীহ বুখারী হা/৪৫৪৭। বায়হাকী রহি. বলেন, অচিরেই এমন বিদ'আতী দেখা যাবে, যারা 
মুহকাম (বিধান সম্বলিত) আয়াত পরিত্যাগ করে মুতাশাবিহাত (অস্পষ্ট) আয়াতের অপব্যাখ্যা 
নিয়ে ফিতনা সৃষ্টি করবে এবং তাদের অনুসারীরাও তাই করবে । আমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট 
সুন্নাতের উপর আমলের তাওফীক কামনা করি আর বক্রপথ অবলম্বনকারী বিদ'আতীদের অনুসরণ 
থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি । দালাইলুন নবুওয়াহ (৬/৫৪৫)। অতঃপর তিনি আইয়ুব 
থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি প্রবৃত্তি পূজারী (বিদ'আতী) সম্পর্কে এতটুকুই জানি যে, 
তারা কেবল মৃতাশাবিহ আয়াত নিয়েই অনর্থক তর্কে লিপ্ত হয়। 


৩২১. ছ্বহীহ মুসলিম, মুকাদ্দামাহ দ্বহীহাহ (১/১২)। 
৩২২. দ্হীহ মুসলিম, মুকাদ্দামাহ ভ্বহীহাহ (১/১২)। 


১১৮ কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত 


১১৩. আগুন বের হওয়া, যা মানুষকে একত্রিত করবে ১৪৪ | )আ। 03১৮ 
০০01) 


ইবনে উমার (রস) হতে বর্ণিত, রসুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 
1908. ৫০৭৩ ১১০০ ০৮০০৮ ০৭ 2 ১০৮৩ ০৭ ৩০ ফও। 6% ০ ১৩ ০১ 
অচিরেই কিয়ামতের পূর্বে হারা মাউতের সমুদ্র হতে আগুন বের হবে, যা মানুষকে 
একত্রিত করবে। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল এ অবস্থায় আপনি 


গমন করা |২২৩ 


আনাস ঞসস্ট) হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 
০১ এ 39541 02 ০। ৮ ১8 ৪৮০৭। ৬০943 


বিয়ামতের শর্তসমূহের প্রথম হচ্ছে আগুন বের হয়ে তা মানুষকে পূর্ব দিগন্ত হতে 
পশ্চিম দিগন্তে তাড়িয়ে একত্রিত করবে ।৩১৪ 


১১৪. আমলবিহীন বক্তব্য পেশ (১৯০ 3 ৬ 3938 ১5) 


ইবনে উমার (সস) হতে বর্ণিত, রসূল দ্বললাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 
03 ০০ ০১৯৭) এ ০৯১ ১৬০ ০৮৯ 0০৯0 5 ১ ভিত কাত ০ 
১৮৭ 


৩২৩. ভ্বহীহ: মুসনাদ আহমদ (৯/১৪৫), ইবনু আবি শাইবা (৭/8৭১)। 
৩২৪. ভ্বহীহ বুখারী (৯/৭৩) মুআল্লাক হিসেবে বর্ণিত। 


কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত ১১৯ 


ব্িয়ামতের নিকটবর্তা বিষয় হচ্ছে খারাপ লোকদের সম্মান করা, ভালো লোকদের 
অসম্মান করা, কথার ছড়াছড়ি ও আমল বর্জন করা ।৩১ তিনি মুছান্নাত সম্প্রদায়ের 
কথা উল্লেখ করলেন, যাদের কেউ তা অপছন্দ করবে না। রসুল কে জিজ্ঞেস করা 
হলো মুছাননাত কি? তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলার কিতাব ব্যতীরেকেই যারা 
কোন কিছু লিপিবদ্ধ করে ।৩২৬ 


১১৫. অশ্লীলতা-বেহায়াপনা প্রকাশ পাওয়া (১৮৮1) ০১৯০ ১৯৫১) 


আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস শন) হতে বর্ণিত, তিনি রসূল সল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, 

১5০4 ৬ 2 556 4১৫ ০০০৮ ০ ভা) এপ চে ০ 91 2 
1১৭ ৮১০9 4৮১01 ০555) 3 ০৩ ১8৮ ৬ ০০৯] ৩৯৪ এ 

আল্লাহ তা'আলা রাগান্বিত হন অশ্লীলতাৎ২৭ ও বেহায়াপনার কারণে । সেই সত্তার 

কসম যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ! কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না 

আমানতদার খিয়ানত করবে এবং খিয়ানতকারীকে আমানতদার নিয়োগ করা হবে, 


যতক্ষণ না অশ্লীলতা-বেহায়াপনা প্রকাশ পাবে, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হবে 
এবং মন্দ প্রতিবেশি থাকবে ।৩২৯ 


৩২৫. অর্থাৎ তারা এমন কথা বলবে, যা তারা নিজেরাই করে না । তারা উত্তম কথা বলবে কিন্তু 
আমল করবে খারাপ। 


৩২৬. ছহীহ মুসতাদরাক হাকিম (৪/৫৯৭)। 

৩২৭. অর্থাৎ প্রত্যেক এমন অশ্রীল যা কথা ও কর্মের মাধ্যমে ঘটে । 
৩২৮. অশ্লীলতায় লিপ্ত থাকা । 

৩২৯, ভ্বহীহ: মুসনাদ আহমদ (৬/৩৫০)। 


১২০ কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত 


১১৬. খারাপ চরিত্র প্রকাশ পাওয়া (৩১০! ৯১৮) 


আব্দুল্লাহ (জ্সস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
01 5559 03 55০9 ০৮৪৪1) ০০০] 984 ১ জিত ভা ৯ 


কিয়ামতের শর্তসমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে অশ্রীলতা-বেহায়াপনা , খারাপ চরিত্র 
ও খারাপ প্রতিবেশি প্রকাশ পাওয়া ।৩৩০ 


১১৭. গোলাম অধিপতি হবে 1901 ৩০৮) ০০] এ১এ 
আবু হুরাইরাহ শ্সস্ট) হতে বর্ণিত, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 
চর এ ০৬ এড ৩ ০৩০ এএস ৬ 5৬03 ৬20 ৩৯৪ ৫ 
'জাহজাহ' নামক কোন এক মুক্তদাস অধিপতি না হওয়া পর্যন্ত দিন-রাতের অবসান 
(কিয়ামত) হবে না।, 


১১৮. পানি পান করার মত কুরআনকে (নো বুঝেই) মুখস্থ করা । 
(9৬ ৮০ 0721 ০১:০৯ 65) 


উকৃবা ইবনে আমের (র্মস্ট) হতে বর্ণিত, রসূল হ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন, 


জা শ্ড)া্ 0০ ০৯০ ভা ০ ঠা ঠা 0০ 


অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে হতে এমন একটি সম্প্রদায় বের হবে যারা পানি 
পান করার মত কুরআনকে গলাধঃকরণ করবে ।১২ 


৩৩০. ইবনু আবি শাইবা (৭/৫০১)। 
৩৩১, দ্বহীহ: তিরমিযী হা/২২২৮। 
৩৩২. ফাযায়িলুল কুরআন (২০৯), ফিরইয়াবি। 


কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত ১২১ 


১১৯. শাসক শ্রেণীর অত্যাচার (৯০&ু। ০৪৯) 


রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
, ১১৪৬ 435), 2৮ ০৫:৪৩ ১৩০ ১ ত তন এ ৪০ ৪৮্রি 


960 


শেষ যুগে আমি আমার উম্মতের উপর তিনটি জিনিসের আশঙ্কা করছি যে, তারকার 
মাধ্যমে ভাগ্য গনণায় বিশ্বাস, ভাগ্যকে মিথ্যা মনে করা, শাসকের অত্যাচার ।৩৩৩ 


১২০. পূর্ববর্তী জাতির ব্যাধি প্রকাশ পাওয়া 
(৮৭ জনি 92৯ ১35) 


আবু হুরাইরাহ /ঞসস্ট) হতে বর্ণিত, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 

9019 7১0 :0৪ বট 9557 এ] 055) ৫ 188 বর 519 ৬ ১০2 
বা ০৮৫ ৬ ০০৬) ০৪) 3.0। ৬ উচ2 943 

আমার উম্মত দা'উল উমামে (জাতিগত ব্যধিতে) নিপতিত হবে । লোকেরা বললো, 


দা'উল উমাম কি? তিনি বললেন, অহমিকা ,২৩৪ দাম্ভিকতা, সম্পদের প্রতিযোগিতা, 
দুনিয়ার মোহ, শত্রুতা ও বিদ্বেষ এমনকি তাদের মাঝে বিদ্রোহ সৃষ্টি হবে।০০৫ 


৩৩৩. অর্থাৎ যুলুম-অত্যাচার ৷ ইবনু আবি আছিমের বর্ণনা: আস-সুন্নাহ (১/১৪১)। আবু ই'আলা 
(১৩/৪৫৫)। রুয়াইনি (২/৩০০)। আদ-দানী ফি সুনানিল ওয়ারেদা ফিল ফিতান 
(৩/৬১৯)। আলবানী রহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদীছটি দ্বহীহ লি-গাইরিহী। আছ-দ্হীহাহ 
হা/১১২৭, দ্বহীহ জামে হা/১৫৫৩। 

৩৩৪. অর্থাৎ দম্ভ, একগুয়ে-জেদী এবং অধিক অহংকার । 


৩৩৫. দ্বহীহ: মুসতাদরাক হাকিম (৪/১৮৫)। 


১২২ কিয়ামতের দ্থহীহ আলামত 


১২১. একের পর এক দীন (বিধানাবলী) বিনষ্ট হওয়া । 
(১) 53১৮ ০২২৩। ৬০ ০০৪) 


হুযাইফাহ লস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
30) ০855 095 ০ তা ৫ ৭ ০১ 9548 ০0১ 


প্রথমেই তোমরা দীনের একাগ্রতা বিনষ্ট করবে আর সবশেষে নষ্ট করবে ভ্বলাত।৩৩৬ 


ইবনে মাসউদ (লট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
426 ৩৭-০০-৩০০০] ৮৫৩১ ৩০ ৬ ০ ১লা9 ৮। ৪৪৬১ ৩০ 9৪৪৮ ০৪ 


৩১ 


থাকবে দ্বলাত। এমন সম্প্রদায় অবশ্যই দ্বলাত আদায় করবে কিন্তু দীনই থাকবে 
না ।৩৩৭ 


১২২. ভূগর্ভে পানি শোষিত হওয়া (৬&। ১৯৯) 
আব্দুল্লাহ (৮৯) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, 
৩৮০০০ এ] ৮৩৫৫ 2727 49১৩০ 0৪ ৮৩ ০ ২০৮ ০০৪ 519 ভে 15105 ১5৪ 
ূ টি ৃ মি 205 0৮১০ 55 এন এ ১8৫ 


অচিরেই তোমরা পানির উৎস অনুসন্ধান করবে কিন্তু তা পাবে না। সব পানিই এক 
জায়গায় মিলিত হবে । সিরিয়ায় অবশিষ্ট থাকবে মুমিন এবং পানি ।৩৮ 


৩৩৬. ছহীহ: আবু নাঈম (১/২৮১), মুসতাদরাক হাকিম (8/৫১৬)। 

৩৩৭. তাবারানী: আল-কাবির (১/১৪১)। 

৩৩৮. ইবনু আবি শাইবা (৬/৪০৯), মুসতাদরাক হাকিম (8/৫৪৯), শাইখ আলবানী 
রহিমাহুল্লাহ ভ্বহীহ বলেছেন, ভ্হীহাহ হা/৩০৭৮। 


কিয়ামতের দ্বহীহ আলামত ১২৩ 
১২৩. এ উম্মতের শেষের লোকেরা কিভাবে ধ্বংস হবে 
(৮3 ৬ এ৮৬ ০০ এ) 


আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (নস্ট) হতে বর্ণিত, রসূল স্ল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন, 


১৪১৯৯, ২১০ ০৪১৯১০০৮৯৯১৪৩০ 


এ উম্মাত প্রথমে সংশোধন হবে ত্যাগ ও দৃঢ় বিশ্বাসের মাধ্যমে । আর শেষে উম্মতের 
ধ্বংস হবে কৃপণতা ও কামনা-বাসনার মধ্যে দিয়ে ।৩৩৯ 


১২৪. কাহতান গোত্রের এক ব্যক্তির জবরদস্তি (১৬০1) 
আবু হুরাইরাহ ৮৯) হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 


০০০ ০০৩ ওঠ ০৬ ৬ এ) তি ৬ ৪০৭ ₹55 ৫ 
কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না কাহতান গোত্র থেকে এমন এক লোক বের 
হবে, যে মানুষকে লাঠি দিয়ে তাড়িয়ে দেবে ।৩৯০ 


১২৫. ইসলাম অপরিচিত হওয়া (১১.০১। ৮১৯) 
আবু হুরাইরাহ (স্) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বললাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 
৮৫১৭ ৪০০৪ ০5০৯ 9 ৩৫ ১০০১ ০৬৪ ০0০0 এ 


ইসলামের সূচনা হয়েছে অপরিচিত অবস্থায় এবং তা অপরিচিত অবস্থায়ই ফিরে 
যাবে । সুতরাং অপরিচিতদের জন্য সুসংবাদ ।৩৯ 


৩৩৯. তাবারানী: আল-আওসাত্ব ৭/৩৩২), শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদীছটি 
হাসান লি-গাইরিহী। ছহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৩২১৫, দ্হীহাহ হা/৩৪২৭। 

৩৪০. ভ্হীহ বুখারী হা/৭১১৭, মুসলিম হা/২৯১০। 

৩৪১. ভ্বহীহ মুসলিম হা/১৪৫। 


১২৪ বিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত 

উতবা ইবনে গাযওয়ান €ভ্স্*) হতে বর্ণিত, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 

বলেন, 

€ ৫ মিনি শি ৮ ২০৪ ৩৪৪ এ. ৮০ ০ ৮৫১) ৩০ ৩! 
৫৯৪৩ ৮ 0৪ ৮৬০ 9৭) ভে ৩:98 

তোমাদের পরবততীদের জন্য (কঠিন অবস্থায়) ধৈর্যধারণের যুগ আসবে। যারা 

চেয়ে পঞ্থাশ গুণ বেশি। লোকেরা বললো, হে আল্লাহর নাবী তারা কি তাদের 


(পরবতাঁদের) মধ্যে থেকেই হবে? তিনি বললেন, বরং তোমাদের মধ্যে থেকেই 
হবে ৩১২ 


১২৬. মদীনার দিকে ইসলামের প্রত্যাবর্তন । 
(98-। ৬! ০১০) ৪৯০) 
আবু হুরাইরাহ (৪স৯) হতে বর্ণিত, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 
১/স্ল এ ঈসা 338 ৩৫ লা এ! ১১৫ ৩এ]। এ 
ঈমান মদিনায় ফিরে আসবে যেমন সাপ তার গর্তে ফিরে আসে ।৩৪৩ 
উমার ইবনে খাত্তাব (লস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
€ ৯৩ ১৮৭৩৫), 0৫৬ ১544), ০৩ 054৫4 কট ৬০৪ ৩৭75 পি ১৮ 
9৪ ৩১৭৫৫), ৮০৬ 08144), ০ টি ১8445), ৬০৯ ৩০ চাস 
১১৩১১৩0৮83০৯৪০৮ ০, 1১০০৭ 6৭০০৩ ৮ 


অচিরেই তোমাদের এ উম্মতের মধ্যে থেকে এমন দল বের হবে যারা রজম-পাথর 
নিক্ষেপে হত্যাকে মিথ্যা রীতি মনে করবে, দাজ্জালের আবিভবিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন 


৩৪২. ইবনু নছরের বর্ণনাঃ আস-সুন্নাহ (পৃষ্ঠা-৯)। তাবারানীর বর্ণনাঃ আল-কাবীর 
(১৭/১১৭,২৮৯), আছ-ন্থহীহাহ হা/৪৯৪। 
৩৪৩. ভ্বহীহ বুখারী হা/১৮৭৬, ভ্হীহ মুসলিম হা/১৪৭, ইবনে মাজাহ হা/৩১১১। 


কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত ১২৫ 


আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুপারিশকে মিথ্যা মনে করবে । তারা এমন সম্প্রদায়কে 
মিথ্যা মনে করবে যারা দগ্ধিভূতৎ* হওয়ার পর বের হবে আগুন হতে। অতঃপর 
যদি আমি তাদেরকে পাই তাহলে আদ ও ছামুদ জাতির মতো করে অবশ্যই 
তাদেরকে হত্যা করবো ।5৫ 


১২৭. সংক্কারকগণের আবিভ্ব (১১১.ঞ) 


আবু হুরাইরাহ 6শ্স্ট) হতে বর্ণিত, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
(64১ ১৭৩ ০ হলে এত 05 ০৭9 অভ জা এক ৩ এ ৩! 


আল্লাহ তা'আলা এ উম্মতের জন্য প্রতি একশত বছরের শিরোভাগে এমন লোকের 
আবিভার্ব ঘটাবেন, ধিনি এ উম্মতের দীনকে তাদের জন্য সম্জীবিত করবেন ।৩৬ 


১২৮. খিলাফত ব্যবস্থার প্রত্যাবর্তন (৯১৬। ৪১) 
হুযাইফাহ (লস্ট) হতে বর্ণিত, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 
৯০০ ১৫ তে ০৬০ ১০৩ 3145৮ ০ 3 ৩ এ5 ০ 59৭1 ১৫ 
৮ ০) ১40 ১! ৬৩ ৮553 ১40 গজ ৩ ১3৫৩ 35০ ০৬৮ এ০ 
১১০ ৮০৬৩৮ 0৩ 1 35৮ 055 ৩প]। ৪৬ ৩ ১3৫৩ ০৮৮৬ ৫০ ০38 
৩০০ ১১5৮5 ১5121 ৮৮০5 ১40 ও ও ১5৩ )ল ৩০ 
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৩৪৪. অর্থাৎ তাদেরকে পুড়ানো হবে। 

৩৪৫. আব্দুর রাজ্জাক (৩/৫৮৮), আদ-দানী ফিল ফিতান (৩/৬২০), আলবানী রহিমাহুল্লাহ 
র সনদ হাসান বলেছেন, কিছ্ছাতু মাসিহীদ দাজ্জাল (৩০)। 

৩৪৬. ছহীহ: আবু দাউদ হা/৪২৯১। 


১২৬ কিয়ামতের হ্বহীহ আলামত 


তোমাদের মাঝে নবুওয়াত থাকবে আল্লাহ যতদিন চান। অতঃপর তিনি যখন 
চাইবেন তা উঠিয়ে নিবেন। অতঃপর নবুওয়াতের পদ্ধতির উপর খিলাফত বহাল 
থাকবে । আল্লাহ যতদিন চাইবেন তা থাকবে । অতঞ্পর আল্লাহ তা'আলা যখন 
চাইবেন তা উঠিয়ে নিবেন । অতঃপর মানুষ রাজতন্ত্রকে আঁকড়ে থাকবে ।৩৯ আল্লাহ 
যতদিন চাইবেন তা থাকবে । অতঃপর যখন তিনি চাইবেন তা উঠিয়ে নিবেন। 
অতঃপর জবরদস্তি মূলক রাজত্ব বহাল থাকবে ।৩৮ আল্লাহ যতদিন চাইবেন তা 
থাকবে । অতঃপর নবুওয়াতের পদ্ধতির উপর খিলাফত বহাল থাকবে ।৩৯৯ 


১২৯. একটি সৈন্য বাহিনীকে যমীনে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে 
44 ০৫প ৬০৭ জগ! 
আবু হুরাইরাহ (শ্ম্ট) হতে বর্ণিত, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 
৮৪০ লন সেসব এ ওল ৩৯ ০১৪ ৩০ ০০ ও 0 
সেনাবাহিনী এ কা'বা ঘরের যুদ্ধ থেকে বিরত থাকবে না; যতক্ষণ না তাদের 
একদলকে জমিনে ধসিয়ে দেয়া হবে ।৩৫০ 
হাফছা (সস) হতে বর্ণিত, তিনি নাবী স্বল্রাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে 
শুনেছেন, 
₹৬০736 ১2 ৮১ ৩ পল 1906 ১! উপ এ))দ এলি আল তত ৩ 
৮৪০ ০৮ ৩৩ ৯০৭ 0 ও 0৪ এপ লব টে পা ০৪35১5 
এ কা'বা ঘর ভূপাতিত করতে একটি একটি সামরিক বাহিনী উদ্যেগী হবে । তারা 


বাইদা' নামক স্থানে পৌঁছলে তাদের মধ্যেবরতী দলকে ভূ-তলে ধসিয়ে দেয়া হবে। 
তখন অগ্রবর্তী দল পশ্চাতবর্তী দলকে ডাক দিবে । কিন্তু তারা সকলে ধ্বংস হয়ে 


৩৪৭. অর্থাৎ প্রজা সাধারণ যুলুম-অত্যাচারে নিপতিত হবে । 

৩৪৮. অর্থ তাতে থাকবে ধৃষ্টতা ও নির্যাতিন। 

৩৪৯. মুসনাদ আহমদ (8/২৭৩)। শাইখ আলবানী রহিমানুল্লাহ বলেন, হাদীছটির সনদ হাসান। 
মিশকাত হা/৫৩৭৮, আছ ছহীহাহ হা/€৫ । 

৩৫০. ভ্হীহ: নাসাঈ হা/২৮৭৮। 


কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত ১২৭ 
যাবে এবং এক দূত ব্যতীত তাদের আর কেউ থাকবে না। সে গিয়ে জনপদকে 
খবর দিবে ১ 
উম্মে সালমা (রস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 

৬৩ ৮৪ 29 এ ৮৩৫) পক এ ০৮০০৯ 26 ৫৯০৬ ৩৫ ৩৭ ০ ঞ। ০১১ 
কা'বা ঘরের দায়িত্ব গ্রহণকারী দায়িত্ব থহণ করবে। অতঃপর সেখানে সৈন্য পাঠানো 
নান তারীবাইনানারাবে মরে তাদেরকেদিরে নিরব 
জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসুল! কা'বা ঘরের ধ্বংস যে অপছন্দ করে তার 


সাথে কিরূপ ব্যবহার করা হবে? তিনি বললেন, তার সাথে তাকেও ধ্বসিয়ে দেয়া 
হবে কিন্তু কিয়ামতের দিন তাকে তার নিয়তের উপর উঠানো হবে ।৩৫২ 


রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 

৮6৫1 ৩০ 34৪ (9১০৩ ৫9 ০ ল্য পে 2 তব লে _ লা 96 ১০০ 
৮6 ৮০ ০৮) ৩ এ 196 19 ৬ ন 

অচিরেই এমন সম্প্রদায় এ ঘর তথা কা'বা ঘরের দায়িত্ব গ্রহণ করবে, যাদের 

প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকবে না, থাকবে না তার উল্লেখ যোগ্য সৈন্য সংখ্যা এবং 


থাকবে না তাদের কোন প্রস্তুতি । তাদের বিপক্ষে একটি সৈন্যদল পাঠানো হবে। 

তারা উদ্ভিদ শুন্য এক ময়দানে আসতেই তাদেরকে ভূমিতে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে ।৩৫ 
বরা টারুত্বাি রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 

1975 121 ৬ ৮ ০৩ দি 428 ৩৭১৮ অন্ত ১5 অর্থ ৮ 0৪ 01 অনা 


পট :0৪ (৭ ০ 32 2) ০১5 ৪ 14৬ এ ০৯ ০ 
১৪ ১১০০ 85743 1০13 9 ১%$ এপ) ও ০13 ১০০৭3 ১ 


৩৫১. ভ্বহীহ মুসলিম হা/২৮৮৩। 
৩৫২. ভ্বহীহ মুসলিম হা/২৮৮২। 
৩৫৩. ভ্বহীহ মুসলিম হা/২৮৮৩। 


১২৮ কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত 


আশ্্যের বিষয় এই যে, কুরাইশ বংশীয় জনৈক লোক বাইতুল্লাহ শরীফে আশ্রয় 
গ্রহণ করবে। তার কারণে আমার উম্মতের একদল লোক বাইতুল্লাহর উপর 
হবে । এ কথা শুনে আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল! বিভিন্ন ধরনের মানুষইতো 
রাস্তা দিয়ে চলে । উত্তরে তিনি বললেন, হ্যা, তাদের মাঝে কেউতো সেচ্ছায় 
আগমন কারী, কেউ অপারগ, আবার কেউ পথিক মুসাফির। তারা সবাই একই 
সঙ্গে ধ্বংস হয়ে যাবে। তবে বিভিন্ন মিল্লাতের অনুসারী হিসাবে তাদেরকে 
পুনরুজ্জীবিত করা হবে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাদের নিয়তের ভিত্তিতে 
পুনরুখিত করবেন 1৩৫৫ 


১৩০. ইমাম মাহদীর আবিভবি (৬-। ১১৪৯) 


আবু সাঈদ খুদরী (৪স্ট) হতে বর্ণিত, রসূল স্ললাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
০০৮৬ ০ পুত 

আমাদের মধ্যে হতে যিনি তার (ইমাম মাহদী) এর পিছনে ছ্বলাত আদায় করবেন, 

তিনি হলেন, ঈসা ইবনে মারইয়াম ।৩৫৬ 

জাবের (শ্স্ট) হতে বর্ণিত, রসুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 

৪৭ 01 54:05 5 ০ ০০ না ৮৯ 055 জেতে ৩৮ ভার এট 
ন্ট ৩৭৪ 2০১৩ টি নে 

ঈসা ইবনু মারইয়াম আসবেন, অতঃপর তাদের আমীর শোসক) ইমাম মাহদী 

বলবেন, আসুন, আমাদের নিয়ে ভ্বলাত আদায় করুন। অতঃপর তিনি বলবেন, 


৩৫৪. বাহ্যিকভাবে এ লোকটিই ইমাম মাহদী বলে জানা যায়, আল্লাহ তাঁআলাই ভালো জানেন। 
৩৫৫. ভ্হীহ মুসলিম হা/২৮৮৪। 
৩৫৬. আছ-দ্ৃহীহাহ হা/২২৯৩। 


কিয়ামতের ভ্থহীহ আলামত ১২৯ 


না। লোকদের কতিপয় কতিপয়ের শাসক (নির্ধারিত) হয়; যাতে আল্লাহ তা'আলা 
এ উম্মতকে সম্মানিত করতে পারেন ।৩৫+ 


আবু সাঈদ খুদরী (৪্স্) হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন, 


৩০ ৪০৭০ ০ ০০১) ০১৮৪১ ০৩৯ এ] পিছ ভিনশ। ৬ ০ ৪১ ৫১৭ 
5০ 9 কন 0৯ 4০0 ০) (এ ৯৫) ০৮০৬০ 


আমার শেষ উম্মতের মাঝে ইমাম মাহদীর আগমন ঘটবে । আল্লাহ তা'আলা বৃষ্টি 
বর্ষণ করবেন, ফলে জমিন হবে শস্য-শ্যামলপূর্ণ । তিনি মানুষের মাঝে সমভাবে 
ধন-সম্পদ দান করবেন, বিচরণশীল পশু বৃদ্ধি পাবে এবং লোকজন হবে সম্মানিত। 
তিনি সাত কিংবা আট বছর দুনিয়াতে জীবন যাপন করবেন ।৩৫৮ 


নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে আবুদল্লাহ (৫শ্স্ট) বর্ণনা করেন। 


৪৫০৫০ 


৮৫০4০) ১৬০3 (৮)0। 0 গে ৮ ্ ৮০9 ৬০1 ০ ৬৮ রর তা ১ 
২ ০৯০০৩১ শা এ) ৬৯ ৩.৬ ৬2৪০ শিরা ডিবি . 1)/৮91০4 ০৫০ 

৬ এন 3৮9 
যদি পৃথিবী ধ্বংসের মাত্র একদিনও অবশিষ্ট থাকে, তাহলে তার রাজত্বের জন্য 
আল্লাহ তাআলা সে দিনটিকেই দীর্ঘায়িত করে দিবেন । যতক্ষণ না এ দিনে আমার 
উম্মত অথবা আমার আহলে বাইতের মধ্যে হতে একজন লোককে প্রেরণ করা হয়। 
সুবিচার পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করবেন, কারণ যুলুম-অন্যায় ও পাপাচারিতায় পৃথিবী 
পূর্ণ ছিল। দুনিয়া ধ্বংস হবে না যতক্ষণ না আমার আহলে বাইতের কোন আরবীয় 
লোক রাজত্ব করবে; তার নাম আমার নামের মতই হবে ।৩৯ 


৩৫৭. হারেছ ইবনে আবি উসামা তার -..-. -এ এটা বর্ণনা করেন, সাকু ইবনুল কীইয়ুম ১৬ 
ভ্বহীহাহ (২২৩৬)। 

৩৫৮. ভ্বহীহ মুসতাদরাক হাকিম (৪/৬০১)। 

৩৫৯. হাসান-দ্হীহ: আবু দাউদ হা/৪২৮২। 


১৩০ কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত 
উম্মে সালমা (নস্ট) হতে বর্ণিত, আমি রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
বলতে শুনেছি, 
৮০১১৩ ৬০ ৩ তক 
আমার পরিজন ফাতিমার সন্তানদের বংশ হতে ইমাম মাহদী আবির্ভূত হবে ।৩৬০ 


আবু সাঈদ খুদরী (৪্স্ট) হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন, 


ইমাম মাহদী আমারই বংশধর, তার কপাল প্রশস্ত,৩৬ নাক বাঁকা ।৩৬২ তিনি 


পৃথিবীতে পূর্ণভাবে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করবেন, যেমনভাবে পৃথিবী 
পাপাচারিতা ও অত্যাচারে পূর্ণ ছিল। সাত বছর তার রাজত্ব বহাল থাকবে ।৩৬৩ 


আবু সাইদ ও জাবের (€্্ট) হতে বর্ণিত, তারা দু'জন বলেন, রসূল হল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 


১০ (3 0৩ ৮৮৪ ৪০ ০৩০ ০ ঞ ১৪৫ 
শেষ যুগে এমন খলীফার আবিভবি হবে যিনি মাল বন্টন করবেন কিন্তু গণনা করবেন 
না ।৩৬১ আলী (রস) হতে বর্ণিত, রসুল স্বললাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 
মু ও &। ০৭১ এ ৩ 05 ৬৭ 
ইমাম মাহদী আমার পরিবার বর্গের অন্তর্ভুক্ত। কোন এক রাতে আল্লাহ তা'আলা 
তাকে যর্থথতা দান করবেন (কার্যাবলীর পূর্ণতা দান করবেন) ।৩৬৫ 


৩৬০. ছহীহ: আবু দাউদ হা/৪২৮৪। 

৩৬১. অর্থাৎ মাথার অগ্ভাগের চুল বাঁকানো এবং কপাল প্রশস্ত । 

৩৬২. তার নাকের ডগা লম্বা আর পিঠের মাঝে কুঁজো। ₹)এ। বলতে নাকের পার্শ বুঝানো 
হয়েছে। 

৩৬৩. হাসান: আবু দাউদ হা/৪২৮৫। 

৩৬৪. ছহীহ মুসলিম হা/২৯১৪, মুসনাদে আহমাদ । 

৩৬৫. তার নির্দেশ বাস্তবায়ন করে দিবেন । মুসনাদ আহমদ (১/৮৪), ইবনু মাজাহ (৪০৭৫) 
শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীছটি দ্বহীহ বলেছেন, আছ-্ৃহীহাহ (২৩৭১)। 


কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত ১৩১ 


আবু সাঈদ খুদরী (ন্ট) হতে বর্ণিত, নাবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
সিডি 
৩ :0989 ০৮০01 2988 ০৮৪৭৩ ১০ ০০৭) এ পল নত ১ উঠা এড ০৪ 


০৫:০৮ 


ইমাম মাহদী আমার উম্মত হতেই আবির্ভূত হবে । তিনি কমপক্ষে সাত বছর অথবা 
অধিকারী হবে যা আগে কখনো এরূপ হয়নি । পৃথিবী তার সর্বপ্রকার খাদ্যসম্ভার 
পর্যাপ্ত উৎপন্ন করবে এবং কিছুই প্রতিরোধ করে রাখবে না। সম্পদের স্তুপ গড়ে 
উঠবে । লোকে দাঁড়িয়ে বলবে, হে ইমাম মাহদী আমাকে দান করুন। তিনি 
বলবেন, তোমার যত প্রয়োজন নিয়ে নাও ।৩৬৬ 


ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 

:0, ক পি এ শাশিও পি ওঠ কা রথ তে ৬৫ ও জা) (0 ৩০ 0 
25১০৮ ৭0। ০8:387 5 ও পপ ৪ সি সপ এ ৪4৪ 
দিন-রাত অতিবাহিত হবে না যতক্ষণ না আহলে বাইতের যুবকরা নেতৃত্ব না দিবে, 
যাদেরকে ফিতনা আকৃষ্ট করতে পারবে না। তিনি বলেন, আমরা জিজ্ঞেস করলাম, 
হে আবুল আব্বাস! তোমাদের প্রবীণরা কি নেতৃত্ব দিতে অক্ষম হবে আর যুবকরাই 


কি তা গ্রহণ করবে? তিনি বললেন, সেটা আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাধীন বিষয়, তিনি 
যাকে ইচ্ছা তা দান করবেন ।৩৬৭ 


৩৬৬. হাসান: ইবনু মাজাহ হা/৪০৮৩। 
৩৬৭. ইবনু আবি শাইবা (৭/৫১৩)। 


১৩২ বিয়ামতের ছহীহ আলামত 


১৩১. বাইতুল মুকাদ্দাসে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়া । 
(৯৮১ ০০)খু। 2১৬। ৩৪৯19) 


আব্দুল্লাহ ইবনে হাওয়ালা €শ্সস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 


1১1 রি ৩৮:06 ৮ 0 এত 24 _ পল পাত ঞ। এত _ এ। ০১১ ত০) 
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৩০৭) ১০২৪ ভে ০ এ ০ ০৯ এ 
রসূল ভুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার হাত আমার মাথার উপর রাখলেন, 
অতঃপর বললেন, হে ইবনে হাওয়ালা! যখন তুমি দেখবে যে, বাইতুল মুকাদ্দাসে 
খিলাফাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তখন অবশ্যই ভূমিকম্প, বিপদাপদ এবং ব্রিয়ামতের 


বড় বড় লক্ষণগুলো ঘনিভূত হবে । আর এ সময় কিয়ামত মানুষের নিকটবর্তী হবে 
আমার হাত হতে তোমার মাথা পর্যন্ত এ পরিমাণ দুরত্ব ।৩৬৮ 


১৩২. শেষ যুগে (বিভিন্ন এলাকায়) সৈন্যদলের আবিভবি। 
(১০) ১৮ ও ১) 


আব্দুল্লাহ ইবনে হাওয়ালা (শস্ট) হতে বর্ণিত, রসূল স্বল্াল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন, 
০০৪ 4 এ 0৫ এত এ) 1৬9 কত এ ১৬ 93০প্র্দ 
৮৯১৬২৯৪৬১০:০০৬৮৯ এ০৬১০০০-০৭ 
এ ১৩৭০ এ 045 "ও ঞ। ১৬ ৩১০৬ 
অচিরেই তোমরা সিরিয়া, ইরাক এবং ইয়ামানের সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত 
করবে। আবুদল্লাহ (নট) বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার জন্য পছন্দ করুন 
কার সাথে থাকবো । তিনি বললেন, সিরিয়ার সৈন্যর সাথে থাকবে । যে তাদের 
সাথে থাকতে চাইবে না সে ইয়ামানের সৈন্যের সাথে থাকবে এবং তার চৌবাচ্চা 


৩৬৮. ছহীহ: মুসনাদ আহমদ (৫/২৮৮), আবু দাউদ হা/২৫৩৫। 


কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত ১৩৩ 


থেকে সে পানি পান করাবে । আল্লাহ তাআলা সিরিয়ার অধিবাসীর জন্য আমার 
জামিনদার হবেন ।৩৬৯ 


১৩৩. রোমক এবং তাদের সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধদের সন্ধি হওয়া 


(44৬3 25901 &০ ০০১১) 


যুমিখবার (স্ট) হতে বর্ণিত, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে 
শুনেছি, 
০০৯৯৬৩3০3১০ এ) ৩০194৪ ৯ লে১ 93১৯ এতো ৩৭০০632০০০০ 
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অচিরেই তোমরা রোমকদের সাথে সন্ধি করবে । অতঃপর তোমরা ও তারা একত্র 
হয়ে তোমরা একদল পশ্চাতবর্তী শত্রুর মোকাবেলা করবে । তোমরা বিজয়ী হবে, 
গনীমত অর্জন করবে এবং নিরাপদে ফিরে আসবে । শেষে তোমরা টিলাযুক্ত*০ 
একটি মাঠে যাত্রাবিরতি করবে ।৯ অতঃপর খৃষ্টানদের মধ্যে হতে এক ব্যক্তি ক্রুশ 
উপরে উত্তোলন করে বলবে, ক্রুশ বিজয়ী হয়েছে। এতে মুসলিমদের এক ব্যক্তি 
উত্তেজিত হয়ে তাকে হত্যা করবে। তখন রোমানরা চুক্তি ভঙ্গ করবে এবং যুদ্ধের 
জন্য প্রস্তুতি নিবে ।৩২ অন্য রেওয়ায়েতে আছে, মুসলিমরা রাগের সাথে তাদের 


যুদ্ধাপ্ত্রের দিকে ধাবিত হবে এবং যুদ্ধে লিপ্ত হবে। আল্লাহ তাদেরকে শহিদী মৃত্যু 
দিয়ে সম্মানিত করবেন ।5৭৩ 


৩৬৯. মুসনাদ আহমদ €(৪/১১০, ৫/৫৩৩), আবূ দাউদ (১/৩৮৮)। শাইখ আলবানী 
রহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদীছটির সনদ ভ্থহীহ। ফাযাইলুস শাম (১৩-১৪)। 

৩৭০. উত্ভিদপূর্ণ প্রশস্ত ভূমি 

৩৭১. এ৯: শব্দটি 1 এর বহুবচন। 

৩৭২. ভ্বহীহ: আবু দাউদ হা/৪২৯২। 

৩৭৩. ভ্বহীহ: আবু দাউদ হা/৪২৯৩। 


১৩৪ ব্নয়ামতের দ্বহীহ আলামত 
১৩৪. বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হওয়া (701 7০৯41) 


আবু হুরাইরাহ €তসস্ট) হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
৬ ০০ ০ ০৯ ত্ঞ ১9৭ ঠা ৩৮৮ ₹))। ০১৪ ৬ ৪০৭ *১5 ( 
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ব্য়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না রোমীয় (সিরিয়ার অর্তুগত) সেনাবাহিনী 
আ'মাক অথবা দাবিক নহরের কাছে অবতীর্ণ হবে ।৩৪ তখন তাদের মুকাবিলায় 
মদীনাহ হতে এ দুনিয়ার সবেত্তিম মানুষের একদল সৈন্য বের হবে । তারপর উভয় 
দল সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হবার পর রোমীয়গণ বলবে, তোমরা এ সমস্ত লোকদের 
থেকে পৃথক হয়ে যাও, যারা আমাদের লোকদেরকে বন্দি করেছে । আমরা তাদের 
সাথে যুদ্ধ করবো । তখন মুসলিমগণ বলবে, আল্লাহর শপথ! আমরা আমাদের 
ভাইদের থেকে কখনো সম্পর্কচ্ছেদ করবো না। পরিশেষে তাদের সাথে যুদ্ধ হবে। 
এ যুদ্ধে মুসলিমদের এক তৃতীয়াংশ সৈন্য পলায়ন করবে । আল্লাহ তা'আলা কক্ষনো 
তাদের তাওবাহ গ্রহণ করবেন না। সৈন্যদের এক তৃতীয়াংশ বিজয়ী হবে । জীবনে 
আর কখনো তারা ফিতনায় আক্রান্ত হবে না । তারাই কুস্তনত্ীনিয়্যাহ বিজয় করবে । 
তারা নিজেদের তলোয়ার যায়তুন বৃক্ষে লটকিয়ে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ভাগ করতে 
থাকবে । এমতবস্থায় শয়তান তাদের মাঝে উচ্চস্বরে বলতে থাকবে, দাজ্জাল 
তোমাদের পেছনে ও তোমাদের পরিজনের মধ্যে চলে এসেছে। একথা শুনে 
মুসলিমরা সেখান হতে বের হবে । অথচ এ ছিল মিথ্যা সংবাদ । তারা যখন সিরিয়া 


৩৭৪. অর্থাৎ আলেপ্পো নগরীর নিকটবর্তী অঞ্চল। 


কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত ১৩৫ 


পৌঁছবে তখন দাজ্জালের আগমন ঘটবে । যখন মুসলিম বাহিনী যুদ্ধের প্রস্তুতি এবং 
সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হতে শুরু করা মাত্র ছলাতের সময় হবে । অতঃপর ঈসা 
আ. অবতরণ করবেন এবং ছলাতের ইমামতি করবেন । আল্লাহর শক্র তাকে দেখা 
মাত্রই বিচলিত হবে যেমন লবন পানিতে মিশে যায়। যদি ঈসা আ. তাকে এমনিই 
ছেড়ে দেন তবে সেও নিজে নিজেই বিগলিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে । অবশ্য আল্লাহ 
তাআলা তাকে ঈসা আ. এর হাতে তাকে হত্যা করবেন এবং তার রক্ত ঈসা এর 
বর্শাতে তিনি তাদেরকে দেখিয়ে দিবেন ।৩৭৫ 


ইয়াসির ইবনে জাবির (শট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
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৩৭৫. ভ্বহীহ মুসলিম হা/২৮৯৭। 


১৩৬ কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত 


একবার কুফা নগরীতে লাল ঝাঞ্চা বিশিষ্ট বায়ু প্রবাহিত হলো । এমন সময় জনৈক 
লোক কুফায় এসে বললো,২৬ হে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ সতর্ক হও, কিয়ামত 
সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না উত্তরাধিকারী সম্পদ অবন্টিত থাকবে এবং যতক্ষণ 
মানুষ গনীমতের বিষয়ে আনন্দ প্রকাশ না করবে । তারপর তিনি নিজ হাত দ্বারা 
জন্য যুদ্ধ করার জন্য এবং মুসলিমগণও তাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য একত্রিত 
হবে । একথা শ্রবণে আমি বললাম, আল্লাহর শত্রু বলে আপনাদের উদ্দেশ্য হলো 
রোমীয় (খৃষ্টান) সম্প্রদায়। তিনি বললেন, হ্যা, তখন ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হবে । 
এঁ সময় মুসলিম জাতি একটি দল অগ্ে প্রেরণ করবে, তারা মৃত্যুর জন্য সম্মুখে 
এগিয়ে যাবে ।৩ বিজয় অর্জন করা ছাড়া তারা প্রত্যাবর্তন করবে না। এরপর 
পরস্পর তাদের মধ্যে যুদ্ধ হবে। যুদ্ধ করতে করতে রাত্রি অতিবাহিত হয়ে যাবে । 
তারপর দু" পক্ষের সৈন্য জয়লাভ করা ছাড়াই ফিরে চলে যাবে। যুদ্ধের জন্য 
মুসলিমদের যে দলটি এগিয়ে গিয়েছিল তারা প্রত্যেকেই মৃত্যু বরণ করবে । অতঃপর 
পরবর্তী দিন মুসলিমগণ মৃত্যুর জন্য অপর একটি দল সামনে পাঠাবে । তারা বিজয়ী 
না হয়ে ফিরবে না। এদিনও পরস্পরের মধ্যে মারাত্মক যুদ্ধ হবে। পরিশেষে সন্ধা 
হয়ে যাবে । উভয়বাহিনী বিজয় লাভ করা ছাড়াই স্বীয় শিবিরে প্রত্যাবর্তন করবে। 
যে দলটি সামনে ছিল তারা সরে যাবে। অতঃপর তৃতীয় দিন আবার মুসলিমগণ 
বিজয়ের উদ্দেশ্যে অপর একটি বাহিনী পাঠাবে । এ যুদ্ধ সন্ধ্যা পর্যন্ত চলতে থাকবে । 
পরিশেষে বিজয় লাভ করা ছাড়াই উভয় বাহিনী প্রত্যাবর্তন করবে । তবে মুসলিম 
বাহিনীর সামনের সেনা দলটি শহীদ হয়ে যাবে। তারপর চতুর্থ দিনে অবশিষ্ট 
মুসলিমগণ সকলেই যুদ্ধের জন্য সামনে এগিয়ে যাবে । সে দিন কাফিরদের উপর 
আল্লাহ তা'আলা অকল্যাণ চক্র চাপিয়ে দিবেন ।৩৮ তারপর এমন যুদ্ধ হবে যা 
জীবনে কেউ দেখবে না অথবা যা জীবনে কেউ দেখেনি । পরিশেষে তাদের শরীরের 
উপর পাখি উড়তে থাকবে ।২৯ পাখি তাদেরকে অতিক্রম করবে না, এমতাবন্থায় 
তা মাটিতে পড়ে নিহত হবে। একশ" মানুষ বিশিষ্ট একটি গোত্রে মাত্র একজন 
লোক বেঁচে থাকবে । এমন সময় কেমন করে গনীমতের সম্পদ নিয়ে লোকেরা 
আনন্দোৎসব করবে এবং কেমন করে উত্তরাধিকার সম্পদ ভাগ করা হবে। 
এমতবন্থায় মুসলিমগণ আরেকটি ভয়ানক বিপদের খবর শুনতে পাবে এবং এমর্মে 
সংবাদ শুনতেই তারা হাতের সমস্ত কিছু ফেলে দিয়ে রওয়া হয়ে যাবে এবং দশজন 
অশ্বারোহী ব্যক্তিকে সংবাদ সংগ্রাহক দল হিসাবে প্রেরণ করবে। রসূল সল্লাল্লাহু 


৩৭৬. অর্থাৎ মর্যাদা, আচরণ । 

৩৭৭. অর্থাৎ যুদ্ধের জন্য অগ্রগামী একটি দল। 
৩৭৮. অর্থাৎ পরাজয় । 

৩৭৯. অর্থাৎ পার্শ্ব বা পার্শৃবর্তী স্থান এমন। 


কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত ১৩৭ 


আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, দাজ্জালের খবর সংগ্রাহক দলের প্রতিটি লোকের 
নাম, তাদের বাপদাদার নাম এবং তাদের ঘোড়ার রং সম্পর্কেও আমি জ্ঞাত আছি। 
এ পৃথিবীর সবেত্তিম অশ্বারোহী দল সে দিন তারাই হবে ।১৮ 


আবু দারদা (শসস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন, 


)ল ৩০৩০১ 2 ০ ২০ জল এ ০০০৭৬ চস এশা ৬৬ 0. 
যুদ্ধের দিন মুসলিমদের শিবির স্থাপন করা হবে 'গৃতা” নামক শহরে, যা সিরিয়ার 
সবেত্তিম শহর দামিশকের পাশে অবস্থিত ।৩৮১ 
আবু হুরাইরাহ (স্ট) হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
১০৬০ ০১9 159 ০০০ 1১5৮৯ রোড লজ এ) ৬ বম ৩০৪) ১! 
৩২১০ 401 4% 
যখন বড় বড় যুদ্ধ সংঘটিত, তখন আল্লাহ তা'আলা মাওয়ালী দের সমন্বয়ে গঠিত 
একটি সেনাবাহিনী পাঠাবেন। তারা হবে সমগ্র আরবে সবাধিক দক্ষ অশ্বারোহী 


এবং উন্নততর সমরাস্ত্র সজ্জিত। আল্লাহ তা'আলা তাদের দ্বারা দীন ইসলামের 
সাহায্যে করবেন ।৩৮২ 


৩৮০. দ্থহীহ মুসলিম হা/২৮৯৯। 

৩৮১, হ্হীহ: আবু দাউদ হা/৪২৯৮। 

৩৮২. হাসান: ইবনু মাজাহ হা/৪০৯০, মুসতাদরাক হাকিম (8/৫৪৮), শাইখ আলবানী 
রহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদীছটির সনদ হাসান ফাযাইলুস শামস (৬১) । 


১৩৮ ব্য়ামতের দ্বহীহ আলামত 


১৩৫. দাজ্জালের আবিভবি (০৬-এ। ₹ ১১) 


হুযাইফাহ (স্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
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রসূল ছ্বন্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট দাজ্জাল সম্পর্কে বলা হলে তিনি 

আশঙ্কা করছি। তোমাদের কেউই তা থেকে মুক্তি পাবে না। দাজ্জালের ফিতনার 

জন্যই দুনিয়ার ছোট-বড় ফিতনার সৃষ্টি ।৩৮৩ 

আনাস ইবনে মালেক (রন) সুত্রে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে 


ত 


গ 


0১৩ এ ও ০১ 
তিনি বলেছেন, আল্লাহ এমন কোন নাবী পাঠাননি ঘিনি তার জাতিকে কানা 


মিথ্যুকটির ব্যাপারে সতর্ক করেননি । সে কানা দাজ্জাল । আর তোমাদের প্রতিপালক 
কানা নন। তাঁর দু'চোখের মাঝখানে “কাফির' লেখা থাকবে 1৩৮5 


আবু হুরাইরাহ শট) হতে বর্ণিত, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
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আসবে না-যারা ইতিপূর্বে ঈমান আনেনি বা যারা নিজেদের ঈমান মত নেক আমল 


৩৮৩. হ্থৃহীহ: মুসনাদ আহমদ (৫/৩৮৯), হ্থহীহাহ হা/৩০৮২। 
৩৮৪. দ্থৃহীহ বুখারী হা/৭৪০৮, ভ্বহীহ মুসলিম (৪/২২৪৮)। 


কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত ১৩৯ 


করেনি সেরা আল-আন'আম ৬:১৫৮)। সেই তিনটি নিদর্শন হলো পশ্চিম দিগন্ত 
হতে সূর্যোদয়, দাজ্জাল ও দাব্বাতুল আরয ।৩৮ 


ইবনে উমার শসট) হতে বর্ণিত, 


২০১১ ৬৯ ৩৮ ৩145 ২৯১ ৩ শও শি ঝা এ পথ ৬ ৩৬০ ০০ 


৯:6.:৮:8:৩৫% পর 


৬1 ৮১৮ ৬ ৮ কন ১৮৫০৫ ১ এ১ রদ ও সপ ও তে 
০৫ ক! 28 পাখা] ০১১ ভা এর :১৬৮ ০0 ৫৪ ৩১৩ ০৮9 +৬ ঞ। এ 
১৬৩ 2৬ এ এ ১৮০০ ৩৩ এটি 4৮১৬০ এটা :5৪ ১৬০ 
ৈ ৩৪ «৫১ 1১৩৯ শে 0৪ ৫4০৮) এ দা” 08) 4০8) 41 রি ্াঁ 
৮ ৫৮৭ ০৩ ৬০০৮ 9 পি এন লি টি ০০১৩9 ৩১০ ৬ :১৬০ 
০২ ৯১:১৩ ৩ ০ এপ এ৫ ০ ৭৪ ৬1 (53405 8। এ০ | 506 
০০৮40 ০১০১ ৮ ০৯৯4০ এ ৩১ স ৩ ০৪ এ ০৪ ৭০৮৮ 9৪ 
০৮% নস) এআ 4৫৬, ০5 6 জা এত ভা ৬ ০৫০ 

1০2-০৬৯০। ভে এন্ড ৬ ৩৫ 
এ এ]। ০১০১ ৬০১ এএ 9০ :058 ০ খু] ৮০১ ০ ৩৮ ৩ বলে ০৪) 


:8-578528 ০৩ 


চা 


₹০.4৮%৫৩ 


0৮০৮0 ৪ ৪ পরত পু নে ও 54208 ৯ ১2 
০ & এ এ ০৮১ ১০ ডন ৩ - ৮ 5 8) কট এ এত ৩ তত 


লি ক এ কল ও 


৯ তপন ৯১-০০৪ ১৬০ 90 ০৩ ৭৯ 6১২৭ ৬ ৯৯১ ৭ ০৮০৪ 
৮ 454501052৮৮ 15847645842 


৫:9৮ 8০৮৮৫ 


৭০০-৬)৮| শৈ০৮ ৫৩৬ 5০ 


40) ০৮ এডি এ ও লও তল 91 এত এন 4৮০৫ এ] এল এ৪ ৯০ ০৪ 


ও তু এপা্পদ ০ কপ 4848০94৫48 


র৪98 5১০৩১) | ৬৪ ০৩১ ৯১৪১৭ ৬ :0৪ 050 5 এম ৩ 


৩৮৫. ভ্হীহ মুসলিম হা/১৫৮। 


১৪০ ব্য়ামতের দ্বহীহ আলামত 


১০৮ নি ০১৩ ০০০৩ ও এ৪ শি ৫ এ পর 0০ জরি) এট ৩৯ ১১ এএর 
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উমার (৪স্) নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে একটি দলের অন্তর্ভূক্ত 
হয়ে ইবনু সাইয়াদ এর বাড়ির দিকে গেলেন। তারা তাকে (ইবনু সাইয়াদকে) বনূ 
মাগালা দুর্গেরৎ”৬ পাশে অন্যান্য বালকের সাথে খেলাধুলারত পেলেন । তখন ইবনু 
সাইয়াদ বালেগ হবার নিকটবর্তা হয়েছিল৷ সে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
এর আগমন অনুভব করার পূর্বেই নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার হাত 
ধরে ফেললেন। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, আমি 
আল্লাহর রসূল? ইবনু সাইয়াদ তার দিকে দৃষ্টি করে বললো, আমি সাক্ষি দিচ্ছি যে, 
আপনি উম্মীদের রসূল। অতঃপর সে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
বললো, আপনি কি সাক্ষ্য দিবেন যে, আমি আল্লাহর রসূল? তখন নাবী হ্ুললাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, আমি আল্লাহ ও তার রসূলগণের 
প্রতি ঈমান এনেছি। অতঃপর তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কী দেখে থাক? 
ইবনু সাইয়াদ বললো, আমার নিকট সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী আগমন করে থাকে । 
নাবী স্ললাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ব্যাপারটি তোমার নিকট বিভ্রান্তিকর 
করা হয়েছে । অতঃপর নাবী তাকে বললেন, আমি একটি বিষয় তোমার হতে 
(আমার মনের মধ্যে) গোপন রেখেছি। বলতো, সেটি কি? ইবনু সাইয়াদ বললো, 
তা হচ্ছে আদ-দুখখু। তখন তিনি বললেন, তুমি লাঞ্ছিত হও! তুমি কখনো তোমার 
(জন্য নির্ধারিত সীমা) অতিক্রম করতে পারবে না। তখন উমার (সস) বললেন, 
আমাকে অনুমতি দিন, হে আল্লাহর রসূল! আমি তার গদন উড়িয়ে দেই। নাবী 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যদি সে সেই মমোসীহ দাজ্জাল) হয়ে 
থাকে ,৩৮৭ তাহলে তাকে কাবু করার ক্ষমতা তোমাকে দেয়া হবে না। আর যদি সে 
দাজ্জাল না হয়, তাহলে তাকে হত্যা করার মধ্যে তোমার কল্যাণ নেই । রাবী সালিম 
(শট) বলেন, আমি ইবনু উমার (ন্ট) কে বলতে শুনেছি, অতঃপর রসূল 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং উবাই ইবনু কা'ব (ন্ট) এ খেজুরের বাগানের 
দিকে গমন করলেন যেখানে ইবনু সাইয়াদ ছিল । ইবনু সাইয়াদ তাকে দেখে ফেলার 
পূর্বেই ইবনু সাইয়াদ তার কিছু কথা শুনে নিতে চাচ্ছিলেন। নাবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম তাকে একটি চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকতে দেখলেন, যার ভিতর হতে 
তার গুনগুন আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। ইবনু সাইয়াদের মা আল্লাহর রসূল স্বল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখতে পেল যে, তিনি খেজুর গাছের কান্ডের আড়ালে 


৩৮৬. অর্থাৎ দুর্গ বা কেল্লা । 
৩৮৭. অর্থাৎ যদি সে-ই হয়ে থাকে। 
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আত্মগোপন করে চলছেন। সে তখন ইবনু সাইয়াদকে ডেকে বললো, ও সাফ! 
(এটি ইবনু সাইয়াদের ডাক নাম ।) এই যে মুহাম্মাদ! তখন ইবনু সাইয়াদ লাফিয়ে 
উঠলো । নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সে (ইবনু সাইয়াদের) মা 
তাকে (যথাবস্থায়) থাকতে দিলে (ব্যাপারটি) স্পষ্ট হয়ে যেত। সালিম (লস্ট 
বর্ণনা করেন, আব্দুল্লাহ €ভসস্ট) বলেন, নাবী হ্থল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
মানুষের মাঝে দাঁড়িয়ে তার পরিবার বর্গের প্রতি (দয়ার কারণে) আল্লাহর প্রশংসা 
করলেন, তিনি দাজ্জালের কথা বর্ণনা করে বলেন, আমি তোমাদেরকে তার সম্পর্কে 
সতর্ক করবো, প্রত্যেক নাবীই তার জাতিকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। 
আর অবশ্যই নৃহ আলাইহিস সালাম তার জাতিকে দাজ্জালের ব্যাপারে সতর্ক 
করেছেন। আমি তার সম্পর্কে তোমাদেরকে এমন কথা বলবো যা কোন নাবী তার 
জাতিকে বলেননি । তোমরা জেনে রাখো, সে (দাজ্জাল) হচ্ছে অন্ধ অথচ আল্লাহ 
তা'আলা অন্ধ নন।৩৮৮ 


আবু সাইদ (স্) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
এ 0 45০] 3০৮ ১৮৬ ও ৮৪১ ০৫৫ এ প5 লতি &। এ আ। ০১০১ এন 
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সাইয়েদের সাথে রসুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাক্ষাত হলো আবু বকর 
ও উমার (ম্ঞ্ট) উভয়েই মদিনার কতিপয় রাস্তায় ছিলেন। অতঃপর রসূল ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবনু সাইয়েদকে বললেন, তুমি কি এ সাক্ষ্য দাও যে, আমি 
আল্লাহর রসুল? সে বললো, আপনি কি সাক্ষ্য দেন যে, আমি আল্লাহর রসুল? 
অতঃপর রসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি আল্লাহর প্রতি, তার 
কিতাবসসমূহ ও তার ফিরিস্তাগণের প্রতি ঈমান এনেছি। তারপর তিনি বললেন, 
তুমি কি দেখছ? সে বললো, আমি সমুদ্রের উপর আরশ দেখতে পাচ্ছি। রসূল 
বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি তো সমুদ্রে ইবলিশের আরশ দেখতে 
পাচ্ছ। তুমি আর কি দেখতে পাচ্ছ? সে বললো, আমি কিছু সংখ্যক সত্যবাদী ও 


৩৮৮. ভ্বহীহ বুখারী হা/১৩৫৪+১১৫৫+৬১৭৫, ছহীহ মুসলিম (৪/২২৪৪)। 
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একজন মিথ্যাবাদী অথবা কিছু সংখ্যক মিথ্যাবাদী ও একজন সত্যবাদীকে দেখতে 
পাচ্ছি। রসূল স্বন্লাল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, একে ছেড়ে দাও। সে এ 
বিষয়ে নিজেই সন্দেহ পোষণ করছে ।৩৮৯ 


নাফি রহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 


(০৮ 8৪৫ পট (4 এড এ ৪৯ চমব ত সলে ০৪ ০৮ ০৫ ও 
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মদিনার কোন এক রাস্তায় ইবনে উমার €রস্ট) এর সাথে সাইয়েদের দেখা হলে 
তিনি তাকে এমন কতিপয় কথা বলেন, যার ফলে সে ক্রোধান্বিত হয়ে গেল। সে 
ক্রোধে এমন ভাবে ফুললো যে, সমস্ত রাস্তা সে জুড়ে ফেললো, উমার (শট) হাফছা 
(নস্ট) এর কাছে গেলেন। তিনি আগেই এ ঘটনার ব্যাপারে সবিশেষ অবহিত 
ছিলেন। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা আপনার প্রতি রহম করুন। আপনি ইবনু 
সাইয়েদ সম্পর্কে কি ইচ্ছা পোষণ করছেন? আপনি কি জানেন না যে, রসূল 


ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দাজ্জাল সর্ব প্রথম ক্রোধের মাধ্যমে 
বহিঃপ্রকাশ ঘটাবে ।৩৯০ 


আবু সাইদ খুদরী (শস্) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
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৩৮৯. ছহীহ মুসলিম হা/২৯২৫। 
৩৯০. ছহীহ মুসলিম হা/২৯৩২। 
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আমরা একবার হাজ্জ বা উমরার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম । আমাদের সাথে ইবনু 
সায়িদ ছিল। তারপর কোন এক মঞ্জিলে অবতরণ করলাম । লোকেরা এদিক সেদিক 
ছড়িয়ে পড়লো । কেবল সে এবং আমি থেকে গেলাম । লোকেরা ইবনু সাইয়েদের 
ব্যাপারে কথা বলাবলি করছে, এ কারণে আমি তার ব্যাপারে অত্যাধিক ভীত ও 
এনে রাখলো । আমি বললাম, গরম খুব বেশি মনে হচ্ছে। তুমি যদি তোমার দ্রব্য- 
সামগ্রী এ গাছের নিচে রাখতে তবে ভালো হতো । এ কথা শুনে তাই করলো। 
তারপর আমাদের জন্য কতগুলো বকরী নিয়ে আসা হলো । এ দেখে ইবনু সাইয়েদ 
সেখানে গেল এবং এক পাত্র দুধ নিয়ে আসলো ।৩৯ এরপর সে আমাকে বললো, 
হে আবু সাঈদ! তুমি দুধ পান করে নাও। আমি বললাম, গরম খুব বেশি । দুধও 
গরম । আবু সাইদ আল-খুদরী (শন) বলেন, তার হাতে দুধ পান করা বা তার 
হাত হতে দুধ গ্রহণ করা আমি পছন্দ করিনি । এ দেখে ইবনু সাইয়েদ বললো, হে 
আবু সাঈদ! লোকেরা আমার ব্যাপারে আমার যেসব কথাবার্তা বলছে, এখন আমার 
ইচ্ছা হয় যে, আমি একটি রশি নিয়ে সেটা গাছে লটকিয়ে ফাঁসি দিয়ে মরে যাই 
এবং তা হতে পরিত্রান লাভ করি । তারপর সে বললো, হে আবু সাঈদ! তোমাদের 
আনসার সম্প্রদায়ের চেয়ে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীছ আর 
কারো কাছে অজানা নেই? তুমি রসূল দ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীছ 
সম্পর্কে বেশি জ্ঞাত নও? রসুল কি বলেনি, সে (দাজ্জাল) ব্যক্তি কাফির হবে? অথচ 
আমি মুসলিম । তিনি কি বলেননি যে, দাজ্জাল নিঃ্্তান? তার কোন সন্তান হবে না? 
অথচ মদিনায় আমি আমার সন্তান রেখে এসেছি। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম কি বলেননি? দাজ্জাল মক্কা-মদিনায় প্রবেশ করতে পারবে না। অথচ আমি 
মদিনা হতে এসেছি এবং মক্কায় যাওয়ার ইচ্ছা করছি। আবু সাঈদ আল-খুদরী 
(লস্ট) বলেন, তার কথায় আমি তাকে বিশ্বাস করার কাছাকাছি পৌঁছে 


৩৯১. অর্থাৎ স্থুলকায় পাত্র। 


১৪৪ ব্য়ামতের দ্বহীহ আলামত 


গিয়েছিলাম । অতঃপর ইবনু সাঈয়েদ বললো, আল্লাহর শপথ! আমি তাকে চিনি, 
তার জন্ম স্থান চিনি এবং সে এখন কোথায় অবস্থান করছে তাও আমি জানি । এ 
কথা শুনে আমি বললাম, তোমার সারাটা দিন ধ্বংস হোক, অকল্যাণ হোক ।৩৯২ 


00 0৬ 5১ ঞ ০৯-০০ 1৯ [সপ ০৭৪ লও 0৬ ১০০৮ জল :১ রে ০৪ 
4৬ ৮৪৫03 ৬৯ ০১ ৩ ৪৮6০৭ ৬৮ আও সন এ 5৩ &9 
2) ৪০৪ 2 :০৬ ০১৬ ৯ উঠ 0৬ ক9 1১) 5 ৪ 1549) 
১০ ০৪ আর্তি ক 10 ০০৯ এ০ ৬ এত &া গজ 9! ৫ আল ৬ ৬৯৪ 
4০54০০০৫৩৩৮ ০ তি হক 2 তিন চি 206 এন 
(এ! ১৩০ ৩: ০৬১০ ৩৪০১৭। ৪ ৬ ০০১ ৬ ০9:06 ০০০০ ৩ 19 

৫4-584 নে ১০০ ৬৪ রর ্ 04 ৩1১ 5৪ ৪ ণ বি 


ইবনু উমার (রস) বলেন, ইবনু সাইয়্যাদ এর সাথে আমার দু'বার দেখা হয়েছে। 
একবার দেখার পর আমি জনৈক লোককে প্রশ্ন করলাম, আপনি বলেন যে, ইবনু 
সাইয়্যাদই দাজ্জাল? উত্তরে সে বললো, আল্লাহর শপথ! কখনো না । আমি বললাম, 
তুমিতো আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। আল্লাহর শপথ! তোমাদের এক লোক 
আমাকে এ মর্মে কবর দিয়েছে যে, সে মৃত্যু বরণ করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত 
তোমাদের চাইতে সর্বাধিক বিত্তশালী এবং সন্তান-সন্ততি সম্পন্ন না হবে । আজতো 
অনুরূপই হয়েছে বলে সে মন্তব্য করছে। তারপর ইবনু সাইয়্যাদ আমাদের সঙ্গে 
আলাপ আলোচনা শুরু করলো। এরপর আমি তার থেকে সরে গেলাম । ইবনু 
অবস্থায় ছিল। আমি তাকে বললাম, তোমার চোখের এ কি অবস্থা, আমি কি দেখতে 
পাচ্ছি। সে বললো, আমি জানি না । আমি বললাম, তোমার মাথায় চোখ অথচ তুমি 
জানো না। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমার এ লাঠিতেও তিনি চোখ সৃষ্টি করে দিতে 
পারেন। এরপর সে গাঁধার চেয়েও বিকট শব্দে চিৎকার করলো যা আমি ইতোপূর্বে 
শুনিনি । আমার কোন সাথী ধারণা করছে যে , আমার সাথে থাকা লাঠি দ্বারা সজোরে 
আঘাত করেছি যাতে লাঠি ভেঙ্গে গেছে। আল্লাহর শপথ! এ সম্পর্কে আমি 


৩৯২. ছহীহ মুসলিম হা/২৯২৭। 


কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত ১৪৫ 


একেবারে অজ্ঞাত ছিলাম। নাফি বলেন, তারপর আব্দুল্লাহ ইবনু উমার উম্মুল 
মুমিনীন হাফছাহ এর নিকটে এলেন এবং তার কাছে এ ঘটনা বর্ণনা করলেন। এ 
কথা শুনে তিনি বললেন, ইবনু সাইয়্যাদের নিকট তার কি প্রয়োজন ছিল? আপনি 
কি জানেন না যে, রসূল হ্্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কারো প্রতি 
ভীষণ রাগই সর্বপ্রথম দাজ্জালকে মানুষের সম্মুখে প্রকাশ ঘটবে ।*৯ 


মুহাম্মাদ ইবনু মুনকাদির রহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
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আমি জাবির ইবনু আব্দুল্লাহকে আল্লাহর নামে কসম করে এ কথা বলতে শুনেছি 

যে, ইবনু সাইয়্যাদই হলো প্রকৃতপক্ষে দাজ্জাল । আমি বললাম, আপনি আল্লাহর 

নামে কসম করে এ কথা বলছেন? তিনি বললেন, আমি উমার (রস) কে নাবী 


ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এ সম্পর্কে কসম খেতে শুনেছি । অথচ 
নাবী হল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার একথা অগ্বাহ্য করেননি ।২৯ 


ফাতিমা বিনতু কায়স সস) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
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৩৯৩. ভ্থহীহ মুসলিম হা/২৯৩২। 
৩৯৪ . ভ্বহীহ বুখারী হা/৭৩৫৫, ভ্হীহ মুসলিম (৪/২২৪৩)। 
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৮০3 ০ 
আমি এক আহবানকারীর আওয়াজ শুনতে পেলাম। বস্তুত তিনি রসূল কর্তৃক 
নির্ধারিত আহবানককারী ছিলেন। তিনি এ মর্মে আহবান করছিলেন যে, দ্বলাতের 
উদ্দেশ্যে তোমরা সমবেত হয়ে যাও। এরপর আমি মসজিদের দিকে অগ্রসর হলাম 
এবং রসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে ভ্বলাত আদায় করলাম। 
সম্প্রদায়ের কাতারে যে মহিলাগণ ছিলেন আমি সে কাতারেই ছিলাম। রসূল 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বলাত আদায়ন্তে হাস্যোজ্জ্বল অবস্থায় মিম্বারে বসে 
গেলেন। অতঃপর বললেন, তোমরা প্রত্যেকে আপন আপন জায়গায় বসে যাও । 
তারপর তিনি বললেন, তোমরা কি জান আমি কি জন্য তোমাদেরকে সমবেত 
করেছি? ছাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ ও তার রসূলই অধিক জ্ঞাত। আল্লাহর শপথ! 
আমি তোমাদেরকে কোন আশা বা ভয়ভীতির জন্য সমবেত করিনি । তবে আমি 
তোমাদেরকে এ জন্য জমায়েত করেছি যে, তামীম আদ-দারী প্রথমে খৃষ্টান ছিল। 
সে আমার কাছে এসে বাই'আত গ্রহণ করেছে এবং দীন ইসলাম গ্রহণ করেছে। সে 
আমার নিকট এমন একটি কাহিনী বর্ণনা করেছে যদ্বারা আমার সে বর্ণনায় সত্যায়ন 
হয়ে যায়, যা আমি দাজ্জালের ব্যাপারে আমি তোমাদের নিকট বর্ণনা করেছিলাম । 
সে আমাকে বলেছে যে, একবার লাখম ও জুঘাম গোত্রের ব্রিশজন লোকসহ সমুদ্ধের 
একটি জাহাজে আরোহণ করেছিল । সামুদ্রিক ঝড় একমাস পর্যন্ত তাদেরকে নিয়ে 
খেলা করতে থাকে । অতঃপর সূর্যান্তের সময় তারা সমুদ্বের এক দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ 
করে। তারপর তারা ছোট ছোট নৌকায় বসে এ দ্বীপে প্রবেশ করে । দ্বীপে নামতেই 
জন্তর ন্যায় একটি জিনিস তারা দেখতে পায়। তার পূর্ণ দেহ পশমে ভরা ছিল। 
পশমের কারণে তার আগা-পাছা চেনার উপায় ছিল না। লোকেরা তাকে বললো, 
হতভাগা, তুই কে? সে বললো আমি জাস্সা-সাহ। লোকেরা বললো, জাস্সা-সাহ 
আবার কি? সে বললো, এ যে গীর্জা দেখা যায় সেখানে চলো । সেখানে এক লোক 
গভীর আগ্রহে তোমাদের অপেক্ষা করছে । তামীম আদ-দারী বলেন, তার মুখে এক 
লোকের কথা শুনে ভয়ে শঙ্কিত হলাম যে, সে আবার শয়তানতো নয়! আমরা দ্রুত 
পদব্রজে গীজঁয়ি প্রবেশ করতেই এক দীর্ঘকৃতির এক লোককে দেখতে পেলাম, যা 
ইতোপূর্বে এমন আর কখনো দেখিনি । লোহার শিকলে বাঁধা অবস্থায় দু" হাঁটুর মধ্যে 
হোক, তুই কে? সে বললো, তোমরা আমার সন্ধান কিছু না কিছু পেয়েই গেছ। 


১৪৮ ব্য়ামতের দ্বহীহ আলামত 


এখন তোমরা বলো, তোমাদের পরিচয় কি? তারা বললো, আমরা আরবের 
অধিবাসী । আমরা সমুদ্বে নৌকায় চড়ে ভ্রমণ করছিলাম । আমরা সমুদ্ধকে উত্তাল 
তরঙ্গে উদ্বেলিত অবস্থায় পেয়েছি ।৩৯৫ এক মাস পর্যন্ত ঝড়ের কবলে থেকে অবশেষে 
আমরা তোমার এ দ্বীপে এসে পৌঁছেছি। অতঃপর ছোট ছোট নৌকায় আরোহণ 
করে এ দ্বীপে আমরা প্রবেশ করেছি। এখানে আমরা সবাঙ্গ পশমে আবৃত জন্তকে 
দেখতে পেয়েছি। পশমের মাত্রাতিরিক্তের কারণে আমরা তার আগা-পাছা চিনতে 
পারছি না। আমরা তাকে বলেছি, তোর সর্বনাশ হোক! সে বলেছে, সে নাকি 
জাস্সা-সাহ। আমরা বললাম, জাস্সা-সাহ আবার কি? তখন সে বলেছে, এ যে, 
গীর্জা দেখা যায়, তোমরা সেখানে চলো। সেখানে এক লোক গভীর আগ্রহে 
তোমাদের অপেক্ষায় আছে। তাই আমরা দ্রুত তোর কাছে এসে গেছি। আমরা 
তার কথায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছি; না জানি এ আবার কোন জিন ভূত কিনা? 
অতঃপর সে বললো, তোমরা আমাকে বাইসানের খেজুর বাগানের সংবাদ বলো। 
আমরা বললাম, এর কোন বিষয়টি সম্পর্কে তুই জানতে চাচ্ছিস? সে বললো, 
বাইসানের খেজুর বাগানে ফল আছে কিনা এ সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে জিজ্ঞেস 
করছি। তাকে আমরা বললাম, হ্যা, আছে । সে দিন নিকটেই যে দিন এগুলোতে 
কোন ফল ধরবে না। তারপর সে বললো, আচ্ছা, তিবরিয়্যা সমুদ্রের ব্যাপারে 
আমাকে সংবাদ বলো, আমরা বললাম, এর কোন বিষয় সম্পর্কে তুই আমাদের 
নিকট থেকে তুই জানতে চাচ্ছিস? সে বললো, এর মধ্যে পানি আছে কি? তারা 
বললো, হ্যা, সেখানে অনেক পানি আছে। অতঃপর সে বললো, সে দিন বেশি দূরে 
নয় যে দিন এ সাগরে পানি থাকবে না। সে আবার বললো, 'যুগার' এর ঝর্ণরি 
ব্যাপারে তোমরা আমাকে অবহিত করো । তারা বললো, এ সম্পর্কে তুই আমাদের 
কাছে কি জানতে চাচ্ছিস? সে বললো, এর ঝর্ণাতে পানি আছে কি? আর এ 
জনপদের লোকেরা তাদের ক্ষেত্রে এ ঝর্ণরি পানি দেয় কি? আমরা বললাম, হ্যা, 
এতে অনেক পানি আছে এ জনপদের৯৬ লোকেরা মাধ্যমেই তাদের ক্ষেত আবাদ 
করে । সে আবার বললো, তোমরা আমাকে উম্মীদের নাবীর ব্যাপারে খবর দাও। 
সে এখন কি করছে। তারা বললো, সে মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় চলে 
এসেছেন। সে আবার জিজ্ঞেস করলো, আরবের লোকেরা তার সাথে যুদ্ধ করেছে 
কি? আমরা বললাম, হ্যা, করেছে । সে বললো, তিনি তাদের সাথে কিরূপ আচরণ 
করেছেন? আমরা তাকে খবর দিলাম যে, তিনি আরবের পার্শ এলাকায় জয়ী 
হয়েছেন এবং তারা তার বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে । সে বললো, এটা কি হয়েই 
গেছে? আমরা বললাম, হ্যা। সে বললো, বশ্যতা স্বীকার করে নেয়াই জনগনের 


৩৯৫. অর্থাৎ তরঙ্গায়িত হওয়া । 
৩৯৬. অর্থাৎ সিরিয়ার ঝর্ণা । 


কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত ১৪৯ 


জন্য কল্যাণকর ছিল। এখন আমি নিজের ব্যাপারে তোমাদেরকে বলছি, আমিই 
মাসীহ দাজ্জাল । অতি সন্তরই আমি এখান থেকে বাইরে যাওয়ার অনুমতি পেয়ে 
যাবো। বাইরে গিয়ে আমি সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠ প্রদক্ষিণ করবো । চল্লিশ দিনের ভিতর 
এমন কোন জনপদ থাকবে না, যেখানে আমি প্রবেশ না করবো । তবে মক্কা ও 
তাইবাহ এ দু'টি স্থানে আমার প্রবেশ নিষিদ্ধ । যখন আমি এ দুটির কোন স্থানে 
প্রবেশের ইচ্ছা করবো তখন এক ফিরিস্তা উম্মুক্ত তরবারী হাতে এসে আমাকে বাধা 
দিবে। এ দু'টি স্থানের সকল রাস্তায় ফিরিস্তাগণের পাহারা থাকবে । বর্ণনাকারী 
বলেন, তখন রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ছড়ি দ্বারা মিম্বারে আঘাত 
করে বললেন, এ হচ্ছে তাইবাহ, এ হচ্ছে তাইবাহ। অর্থাৎ তাইবাহ হচ্ছে 
মদীনাই। সাবধান! আমি কি তোমাদেরকে ইতোপূর্বে তোমাদেরকে বলিনি? তখন 
লোকেরা বললো, হ্যা, আপনি বলেছেন। রসুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেন, তামীম আদ-দারীর কথাটি আমার খুব ভালো লেগেছে। যেহেতু তা 
সঙ্গতিপুর্ণ আমার এ বর্ণনার যা আমি তোমাদেরকে দাজ্জাল মক্কা ও মদীনা সম্পর্কে 
আগে বলেছি। জেনে রাখো, উল্লেখিত দ্বীপ সিরিয়া অথবা ইয়ামান সাগরের পার্শস্থ 
সাগরের মাঝে অবস্থিত। বরং পৃথিবীর পূর্ব দিকে অবস্থিত, পূর্ব দিকে অবস্থিত, 
পৃথিবীর পূর্ব দিকে অবস্থিত। এসময় তিনি নিজ হাত দ্বারা পূর্ব দিকে ইশারাও 
করলেন। বর্ণনাকারী ফাতিমা বিনতু কায়স বলেন, এ হাদীছ আমি রসুল থেকে 
সংরক্ষণ করেছি ।৩৯৭ 
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একদা নাবী হ্বত্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকজনের সামনে মাসীহ দাজ্জাল 
সম্পর্কে আলোচেনা করলেন। তিনি বললেন, আল্লাহ টেড়া নন। সাবধান! মাসীহ 


৩৯৭. ভ্বহীহ মুসলিম হা/২৯৪২। 
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দাজ্জালের ডান চক্ষু টেড়া। তার চক্ষু যেন ফুলে যাওয়া আঙ্গুরের মত। আমি 
একরাতে স্বপ্নে নিজেকে কা'বা ঘরের নিকটে দেখলাম । হঠাৎ সেখানে বাদামী রং 
এর এক ব্যক্তিকে দেখলাম ।৩৯৮ তোমরা যেমন সুন্দর বাদামী রং এর লোক দেখে 
থাক তার থেকেও তিনি অধিক সুন্দর লোক ছিলেন তিনি । তার মাথার সোজা চুল, 
তার দু'্ষন্ধ পর্যন্ত ঝুলছিল। তার মাথা হতে পানি ফোঁটা ফোঁটা পড়ছিল। তিনি 
দু'জন লোকের ক্ষন্ধে হাত রেখে কা'বা তাওয়াফ করছিলেন। আমি জিজ্ঞেস 
করলাম, তিনি কে ? তারা জবাব দিলেন, তিনি হলেন, মাসীহ ইবনে মারইয়াম । 
তারপর তার পিছনে অন্য একজন লোককে দেখলাম । তার মাথায় চুল ছিল বেশ 
কৌকড়ানো, ডান চক্ষু টেড়া, আকৃতিতে সে আমার দেখা মত ইবনু কাতানের সঙ্গে 
অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। সে একজন লোকের দুশ্ন্ধে ভর দিয়ে কাবার চারদিকে 
ঘুরছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ লোকটি কে? তারা বললেন, এ হলো মাসীহ 
দাজ্জাল 1৩৯৯ 
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হুযাইফাহ ও আবু মাসউদ (র্ট) একত্রে হলে হুযাইফাহ বললেন, দাজ্জালের 
সঙ্গে যা কিছু থাকবে, এ সমন্ধে আমি তার চেয়ে অবশ্যই ভালো জানি । নিশ্চয়ই 
তার সঙ্গে থাকবে পানির নহর ও আগুনের কুন্ড। অতঃপর তোমরা যেটাকে দেখবে 
আগুন, মূলত সেটা পানি আর যেটাকে দেখবে পানি সেটা আসলে আগুন । যে কেউ 
এর সাক্ষাত পাবে, সে যেটাকে আগুন দেখবে তা যেন পান করে, তাহলেই সে 
পানি পাবে। আবু মাসউদ আল-বাদরী (তস্ট) বলেন, আমি রসূল ভ্থললাললাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এরূপ বলতে শুনেছি ।০০ 


৩৯৮. অর্থাৎ তার চুল। 
৩৯৯. ভ্বৃহীহ বুখারী হা/৩৪৩৯-৩৪৪০। 
৪০০, ভ্হীহ মুসলিম হা/২৯৩৫। 


কিয়ামতের ভ্থহীহ আলামত ১৫১ 


মুসলিমের অন্য রেওয়ায়েতে আছে ৯০১ 

06238 ০১৩ এ 52 ৩০০ ৪৪ 5 ৬6 এ তি ৩৩ এ) 
৬০৩ ০৪১ জত্ভ ০১ 

দাজ্জালের চোখ হবে লেপা। তার চোখের উপর নখের মতো পুরু চামড়া থাকবে্০২ 

এবং উভয় চোখের মাঝখানে কাফির লেখা থাকবে । শিক্ষিত ও অশিক্ষিত নির্বিশেষে 

সকল মুমিন ব্যক্তি এ লেখা পাঠ করতে পারবে । 


নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কোন এক ছাহাবী সূত্রে নাবী ছল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 

১৬৮ এ 83 ৩০ শন) 915 4৭ কান 205059127৮6. ৩০ 
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তোমাদের পরে অথবা তোমাদের পরবর্তী সময়ে পথত্রষ্ট মিথ্যুকের আবিভবি হবে । 
আর তার মাথা থাকবে তার পিছনে বেষ্টিত ।৯৩ আর অবশ্যই সে বলবে, আমি 
তোমাদের প্রভু। যে (তার কথা শুনে) বলবে, তুমি মিথ্যা বলেছ; আল্লাহই আমাদের 
প্রভু। আমরা তারই উপর ভরসা করি এবং আমরা তারই অভিমুখী । আল্লাহর কাছে 
আশ্রয় চাই তোমার থেকে । অতঃপর তার উপর প্রয়োগ করার মত দাজ্জালের কোন 
প্থাই থাকবে না ৪০৪ 


উবাই ইবনে কা'ব ৫) হতে নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূত্রে বর্ণিত, 
সা ০৩ ৩০ ঞত 19১ 278 51০৯ 4৮61 20 ০১৬ 0৮৭০ ১৯ শা 
তার কাছে নাবী দ্বত্রাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা 


করলেন। তিনি বলেন, তার চোখ হবে কাচের মত সচ্ছ সবুজ । তোমরা আল্লাহর 
নিকট কবরের শান্তি হতে আশ্রয় প্রার্থনা কর ।৯০৫ 


৪০১, ভ্থহীহ মুসলিম হা/২৯৩৪। 

৪০২. অর্থাৎ কপালে পুরু গোশত থাকবে গোটা কপাল হবে কালো। 

৪০৩. অর্থাৎ তার মাথা হবে বিক্ষিপ্ত এবং মাথার চুল হবে অধিক কোঁকড়ানো । 
৪০৪. সহীহ: মুসনাদ আহমদ (৩৮/৪৭২)। 

৪০৫. ভ্বহীহ: মুসনাদ আহমদ (৩৫/৮৩)। 


১৫২ ব্িয়ামতের ছ্বহীহ আলামত 
হুযাইফাহ ৪৯) হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 


গত এড ৫৯9৮ 984 পর আআ 
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দাজ্জালের বাম চোখ কানা, তার থাকবে কোঁকড়ানো চুল এবং তার সাথে থাকবে 
জান্নাত ও জাহান্নাম । তার জান্নাত হচ্ছে জাহান্নাম আর জাহান্নাম হচ্ছে জানাত |? 


নাওয়াস ইবনে সাম'আন স্ট্) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
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রঃ 


৪০৬. অর্থাৎ অনেক। 


৪০৭. দ্ৃহীহ মুসলিম হা/২৯৩৪। 


কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত ১৫৩ 
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রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন এক সকালে দাজ্জাল প্রসঙ্গে আলোচনা 
করেন। তিনি এর ভয়াবহতা ও নিকৃষ্টতা তুলে ধরেন। এমনকি আমাদের ধারণা 
সৃষ্টি হলো যে, সে হয়তো খেজুর বাগানের ও পার্শেই বিদ্যমান। বর্ণনাকারী বলেন, 
আমরা রসূল ্থল্রাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট হতে চলে গেলাম । তারপর 
আবার আমরা তার নিকট ফিরে এলাম । তিনি আমাদের মধ্যে দাজ্জালের ভীতি 
্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনি সকালে দাজ্জাল প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন 
এবং এর ভয়াবহতা ও নিকৃষ্টতা এমন ভাষায় উত্থাপন করেছেন যে , আমাদের ধারণা 


১৫৪ কিয়ামতের হ্বহীহ আলামত 


হচ্ছিল যে, হয়তো সে খেজুর বাগানের পার্শেই উপস্থিত আছে। তিনি বললেন, 
তোমাদের ক্ষেত্রে দাজ্জাল ছাড়াও আমার আরো কিছু আশংকা রয়েছে । যদি সে 
প্রতিপক্ষ হবো। আর সে যদি আমার অবর্তমানে আবির্ভূত হয়, তাহলে তোমরাই 
তার প্রতিপক্ষ হবে । আর আল্লাহ তা'আলাই প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আমার সহায় 
হবেন। সে (দোজ্জাল) হবে কুঞ্িত (কৌকড়া) চুল বিশিষ্ট, স্থির দৃষ্টিসম্পন্ন 
যুবক,»০৮ সে হবে আব্দুল উযা ইবনু কাতানের অনুরূপ । তোমাদের মধ্যে কেউ 
যদি তার দেখা পায় তাহলে যেন সে সুরা কাহাফের প্রাথমিক আয়াতগুলো 
তিলাওয়াত করে। তিনি বললেন, সে সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যেবর্তী কোন এলাকা 
হতে আত্ম প্রকাশ করবে ।৯৯ তারপর সে ডানে-বামে ফিতনা ফ্যাসাদ ও বিপর্যয় 
সৃষ্টি করে বেড়াবে। হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা দৃঢ়তার সাথে অবস্থান করবে, 
আমরা প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রসূল! সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে কতদিন 
দুনিয়ায় থাকবে? তিনি বললেন, চল্লিশ দিন। এর একদিন হবে এক বছরের সমান, 
একদিন হবে একমাসের সমান, একদিন হবে এক সপ্তাহের সমান আর অবশিষ্ট 
দিনপগ্তলো হবে তোমাদের বর্তমানের দিনের মতো । বর্ণনাকারী বলেন, আমরা প্রশ্ন 
করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনার কি ধারণা যে দিনটি এক বছরের সমান হবে, 
তাতে একদিনের ভ্বলাত আদায় করলেই আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে? তিনি বললেন, 
না, তোমরা সে দিনের সঠিক অনুমান করে নেবে এবং তেদানুযায়ী দ্বলাত আদায় 
করবে) । আমরা আবার প্রশ্ন করলাম, দুনিয়াতে চলার গতি কত দ্রুত হবে? তিনি 
বললেন, তার চলার গতি হবে বায়ুচালিত মেঘের অনুরূপ; তারপর সে কোন জাতির 
মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করবে এবং তার দাবি প্রত্যাখ্যান করবে। সে তখন তাদের 
নিকট হতে ফিরে আসবে এবং তাদের ধন-সম্পদ তার পিছনে পিছনে চলে 
আসবে । তারা পরদিন সকালে নিজেদেরকে নিঃম্ব অবস্থায় পাবে । তারপর সে অন্য 
জাতির নিকট গিয়ে আহবান করবে । তারা তার আহবানে সাড়া দিবে এবং তাকে 
সত্য বলে মেনে নিবে। সে তখন আকাশকে বৃষ্টি বর্ষণের আহবান করবে। তারপর 
সে জমিনকে ফসল উৎপাদনের জন্য নির্দেশ দিবে এবং তারপর বিকেলে তাদের 
পশুপালগুলোন১ পূর্বের চেয়ে উচু কুঁচবিশিষ্ট ৯ দুগ্ধপুষ্ট ভ্তনবিশিষ্ট,৯১২ মাংসবহুল 


৪০৮. অর্থাৎ কোঁকড়ানো চুল। 
৪০৯. অর্থাৎ রাস্তা হতে বের হবে। 
৪১০. অর্থাৎ বিচরণশীল পশুপাল। 
৪১১. তথা উচু কুঁজ বিশিষ্ট প্রাণী । 
৪১২. অধিক দু্ধদানকারী পশু । 


কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত ১৫৫ 


নিতম্ববিশিষ্ট হবে ।৯৩ তারপর সে কোন জাতির নিকট গিয়ে তাদেরকে নিজের 
দলের দিকে আহবান করবে, কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করবে এবং 
তার দাবি প্রত্যাখ্যান করবে। সে তখন তাদের নিকট হতে ফিরে আসবে এবং 
তাদের ধন-সম্পদ তার পিছনে পিছনে চলে আসবে । তারা পরদিন সকালে 
নিজেদেরকে নিঃস্ব অবস্থায় পাবে। তারপর সে নির্জন পতিত ভূমিতে গিয়ে বলবে, 
তোর ভিতরের খনিজ ভান্ডার বের করে দে । তারপর সে সেখান হতে ফিরে আসবে 
এবং সেখানকার ধনভান্ডার তার অনুসরণ করবে যেভাবে মৌমাছিরা অনুসরণ করে । 
তারপর সে পূর্ণযৌবন এক তরুণ যুবককে তার দিকে আহবান করবে। সে 
তলোয়ারের আঘাতে তাকে দু'টুকরা করে ফেলবে ।৯* তারপর সে তাকে ডাক 
দিবে, অমনি সে হাস্যোজ্জল চেহারা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াবে । এমতবস্থায় এ 
দিকে দামেক্ষের পূর্ব প্রান্তের এক মসজিদের সাদা মিনারে হলুদ রংয়ের দু'টি কাপড় 
পরিহিত অবস্থায় দু'জন ফিরিস্তার ভর করে ঈসা ইবনু মারইয়াম আলাইহিস 
সালাম অবতরণ করবেন। তিনি তার মাথা নিচু করলে ফোঁটায় ফোঁটায় এবং উচু 
করলেও মনিমুক্তার ন্যায় ঘাম পড়তে থাকবে । তার নিঃশ্বাস যাকেই স্পর্শ করবে 
সে মারা যাবে; আর তার শ্বাসবায়ু দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত পৌছবে। তারপর তিনি 
দাজ্জালকে খোঁজ করবেন এবং তাকে 'লুদ্দ'*৬ এর নগর দ্বার প্রান্তে পেয়ে হত্যা 
করবেন। তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা তার নিকট অহী প্রেরণ করবেন যে, 
“আমার বান্দাদেরকে তুর পাহাড়ে সরিয়ে নাও । কেননা, আমি এমন একদল বান্দা 
প্রেরণ করছি যাদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করার ক্ষমতা কারো নেই”** তিনি বলেন, তারপর 
আল্লাহ ইয়াজুজ-মাজ্জের দল পাঠাবেন। আল্লাহ তা'আলার বাণী অনুযায়ী তাদের 
অবস্থা হলো, “তারা প্রত্যেক উচ্চভূমি হতে ছুটে আসবে” (সুরা আমিয়া-৯৬) তিনি 
বলেন, তাদের প্রথম দলটি (সিরিয়ার) তারারিয়া উপসাগর অতিক্রমকালে এর 
সমস্ত পানি পান করে শেষ করে ফেলবে । এদের শেষ দলটি এ স্থান দিয়ে অতিক্রম 
কালে বলবে, নিশ্চয়ই এ জলাশয়ে কোন সময় পানি ছিল। তারপর বাইতুল 
মাকদিসের পাহাড়ে পৌঁছার পর তাদের অভিযান সমাপ্ত হবে । তারা পরস্পর বলবে, 
আমরাতো দুনিয়ায় বসবাসকারীদের ধ্বংস করেছি, এবার চল আকাশে 
বসবাসকারীদের ধ্বংস করি । তারা এই বলে আকাশের দিকে তাদের তীর নিক্ষেপ 
করবে । আল্লাহ তা'আলা তাদের তীরসমূহ রক্তে রঞ্জিত করে ফেরত দিবেন। 
তারপর ঈসা ইবনু মারইয়াম আলাইহিস সালাম ও তার সাথীরা অবরুদ্ধ হয়ে 


৪১৩. অর্থাৎ সব কিছুতে পরিপূর্ণ । 

৪১৪. অর্থাৎ দু'ভাগে বিভক্ত। 

৪১৫. অর্থাৎ তুলার তৈরি অথবা জাফরান রংয়ের দু'টি কাপড় । 
৪১৬. ফিলিস্তিনের একটি শহর । 

৪১৭. অর্থ শক্তি-সামর্থ ও ক্ষমতা নেই। 


১৫৬ কুয়ামতের ভ্থহীহ আলামত 


পড়বেন । তারা খাদ্যভাবে এমন কঠিন পরিস্থিতিতে পড়বেন যে, তখন তাদের জন্য 
একটা গরুর মাথা তোমাদের এ যুগের একশত দীনারের চাইতে বেশি উত্তম মনে 
হবে । তিনি বলেন, তখন ঈসা আলাইহিস সালাম ও তার সাথীরা আল্লাহ তা'আলার 
দিকে রজু হয়ে দু'আ করবেন। আল্লাহ তা'আলা তখন তাদের (ইয়াজুজ ও মাজুজ 
বাহিনীর) ঘাড়ে মহামারী রূপে 'নাগাফ*১৮ নামক কীটের উৎপত্তি করবেন। তারপর 
তারা এমনভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে যেন একটি প্রাণীর মৃত্যু হয়েছে ।৯৯ তখন ঈসা 
আলাইহিস সালাম তার সাথীদের নিয়ে (পাহাড় হতে) নেমে আসবেন । সেখানে 
তিনি এমন এক বিঘত পরিমান জায়গাও পাবেন না, যেখানে সেগুলোর পচা 
দুরগন্ধময় রক্ত-মাংস ছড়িয়ে থাকবে না।৯ তারপর তিনি সাথীদের নিয়ে আল্লাহ 
তা'আলার নিকট দু'আ করবেন। আল্লাহ তা'আলা তখন উটের ঘাড়ের ন্যায় লম্বা 
ঘাড় বিশিষ্ট এক প্রকার পাখি প্রেরণ করবেন ।৯২১ সেই পাখি ওদের লাশগুলো তুলে 
নিয়ে গভীর গর্তে নিক্ষেপ করবে। এদের পরিত্যক্ত তীর, ধনুক ও তৃণীরগুলো 
মুসলমান সাত বছর পর্যন্ত স্বালানী হিসাবে ব্যবহার করবে । তারপর আল্লাহ তা'আলা 
এমন বৃষ্টি বর্ষণ করবেন যা সমস্ত ঘর-বাড়ী, স্থলভাগ ও কঠিন মাটির স্তরে গিয়ে 
পৌঁছবে” এবং সমস্ত পৃথিবী ধুয়ে মুছে আয়নার মত ঝক ঝকে হয়ে উঠবে ।৯৩ 
তারপর জমিনকে বলা হবে, তোর ফল ও ফসল সমূহ বের করে দে। তখন এরূপ 
পরিস্থিতি হবে যে, একদল লোকের জন্য একটি ডালিম পর্যাপ্ত হবে এবং একদল 
লোক এর খোসার ছায়াতলের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবে ।৯* দুধেও*২ এরূপ 
বারাকাত হবে যে, বিরাট একটি দলের জন্য একটি উটনীর দুধ, একটি গোত্রের 
জন্য একটি গাভির দুধ এবং একটি ছোট দলের জন্য একটি ছাগলের দুধই যথেষ্ট 
হবে । এমতবস্থায় কিছুদিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর হঠাৎ আল্লাহ তা'আলা এমন এক 
বাতাস প্রেরণ করবেন যা সকল ঈমানদারের আত্মা ছিনিয়ে নেবে এবং অবশিষ্ট 
থাকবে শুধু দুশ্চরিত্রের লোক যারা গাধার মতো প্রকাশ্যে নারী সম্ভোগে লিপ্ত হবে। 
তারপর তাদের উপর ব্রিয়ামত সংঘটিত হবে ।৯২৬ 


৪১৮. অর্থাৎ এমন কীট যা উটের মাঝে থাকে। 

৪১৯. তথা নিহত হয়েছে এমন অবস্থা বুঝায়। 

৪২০. গলিত মাংসের বিরক্তিকর পঁচা গন্ধ । 

৪২১. অর্থাৎ উট জাতীয় প্রাণী । 

৪২২. মাটি, পালক ও পশমের তৈরি বাড়ি-ঘর। এখানে নগরবাসী ও বেদুঈনদের বাড়ি-ঘর 
উদ্দেশ্যে। 

৪২৩. অর্থাৎ আয়নার মত স্পষ্ট । 

৪২৪. অর্থাৎ গভীর গর্তে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবে । 

৪২৫. অর্থাৎ দুধ । 

৪২৬. দ্বহীহ মুসলিম হা/২৯৩৭ 


ব্িয়ামতের দ্বহীহ আলামত ১৫৭ 

উবাদা ইবনে সামেত (কস্ট) হতে বর্ণিত, 
৬ ৩৩৭০ ০ ৮৪৪০৩ ০৪ ৬১ 06 853 লও ঞ। এলি এ]। 0১০১ ১ পি ছা 
৬লথ। ০০৯৯১০১৪০০০ এসেছ পি ০৯১ এ৬৭০। পক 01 ৭92৮ ৩ 0৩ 
৫১০6 ০ ৪4) 001১৬ পি পে 9৬ ও 09 এপ ০ 
তিনি লোকদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যে, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন, নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে বহুবার বর্ণনা করেছি, 
হবে বেঁটে, মুরগীর পা বিশিষ্ট ও কুঞ্চিত কেশধারী, এক চোখ বিশিষ্ট আলোহীন 


এক চোখধারী যা বাইরের দিকে ফোলাও নয়, আবার কোঠরাগতও নয়। যদি 
তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে তবে জেনে রাখো, তোমাদের রব কানা নন ।৯২৫ 


মুআয ইবনে জাবাল (লস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 
৮০০ শা 0১৮) সপ শা 0১৮ ০০০৪ ০০) ১০১১৯ ০০ ০০ ০ ১০০৪ 
বে ৩ ৩৫ ৩০০৭৩ ০৮ এত দি ৮০৮০৪ 2 চে) ২ ০৮3 ০৪ 
০ 0১৬০ ৬০ ০৬৪ এ ৬6 9০৬৬ ৬৪ ৮ পস্থ 9 01০ তে কত 2 
বাইতুল মাকদিসে বসতি স্থাপন ইয়াসরিবের বিপর্যয়ের কারণ হবে এবং ইয়াসরিবের 
বিপর্যয় সংঘাতের কারণ হবে। যুদ্ধের ফলে কুসতুনতীনিয়া বিজিত হবে এবং 
কুসতুনতীনিয়া বিজয় দাজ্জালের আবিভাঁবের আলামত । অতঃপর রসূল যার নিকট 
হাদীছ বর্ণনা করেছেন তার উরুতে বা কাধে নিজের হাত দ্বারা মৃদু আঘাত করে 


বলেন, এটা নিশ্চিত সত্য, যেমন তুমি এখানে উপস্থিত, যেমন তুমি এখানে বসা 
আছো । অর্থাৎ তিনি মুআয ইবনে যাবাল (নস্ট) কে লক্ষ্য করে বলেন।৯২৮ 
আবু তুফাইল (সস) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
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৪২৭. ভ্হীহ: আবু দাউদ হা/৪৩২০। 
৪২৮. হাসান: আবু দাউদ হা/৪২৯৪। 
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. ০৪ 5 
আমি কুফায় ছিলাম । অতঃপর বলা হলো, দাজ্জাল বের হয়েছে । তিনি বলেন, 
আমরা হুযাইফাহ ইবনে আসীদ এর নিকট আসলাম; তিনি হাদীছ বর্ণনা 
করছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ দাজ্জাল কি বের হয়েছে? তিনি বললেন, 
তুমি বসো, অতঃপর আমি বসলাম । তারপর আর্রিফ এসে বললো, এ দাজ্জাল কি 
বের হয়েছে? আর কুফাবাসী তার আনুগত্য করছে । তিনি বললেন, তুমি বসো, 
অতঃপর সে বসলো । অতঃপর তাকে ডেকে বলা হলো, এটা একটা আকর্ষণীয় 
কথা । তিনি বলেন, আমরা বললাম, হে আবু সুরাইহা আপনি কি আমাদের এ 
বিষয়ের জন্য বসিয়ে রেখেছেন, অতঃপর তিনি হাদীছ বর্ণনা করলেন, তিনি বলেন, 
যদি তোমাদের যুগে দাজ্জাল বের হতো, তাহলে শিশুরা তাকে পাথর নিক্ষেপ 
করতো । কিন্তু দাজ্জাল কতিপয় মানুষের মাঝে আগমণ করবে, তখন দীনে সংশয় 
সৃষ্টি হবে এবং খারাবী প্রকাশ পাবে ।৯৯ 


আবু বকর সিদ্দিক রা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুল বলেছেন, 

১ ৮৪৯৪) ০6 শি লিল ০০০০৮ 2 0৬ ১দএ০ ০৪১৩ 0 0ত%। 
রিনি 

দাজ্জাল প্রাচ্যের খোরাসান অঞ্চল থেকে বের হবে। এমনসব জাতি তার অনুসরণ 

করবে যাদের মুখাবয়ব হবে ঢালের মত চ্যাপ্টা ও মাংসল 1১৩০ 

আনাস ইবনে মালিক (্স্ট) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 


000 ০86 55 ৬৭ ১৬ ০ ৩৫০ হে 


৪২৯. কঙ্কর, আটি ও অনুরূপ জিনিস মানুষের দিকে নিক্ষেপ করা । ছহীহ: মুসতাদরাক হাকিম 
(8/৫৭৪) হা/৮৬১২। তিরমিযী (8/৫০৯)। 
৪৩০. দ্হীহ: ইবনে মাজাহ হা/৪০৭২, সুনানে তিরমিযী হা/২২৩৭, মুসনাদে আহমাদ । 
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আসবাহান এর সন্তর হাজার ইয়াহুদী দাজ্জালের অনুসারী হবে, তাদের শরীরে 
থাকবে কালো চাদর ।৯৩১ 
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কথা ৫0৪০ 


তিনি বলেন, রসুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ 
দিলেন। আমাদের উদ্দেশ্যে দেয়া তার দীর্ঘ ভাষণের অধিকাংশ ছিল দাজ্জাল 
প্রসঙ্গে । তিনি আমাদেরকে দাজ্জাল প্রসঙ্গে সতর্ক করেন । তার সম্পর্কে তিনি তার 
ভাষণে বলেন, আল্লাহ আদমের বংশধর সৃষ্টি করার পর থেকে দাজ্জালের চেয়ে বড় 
ফিতনা পৃথিবীর বুকে সংঘটিত হবে না। আল্লাহ এমন কোন নাবী পাঠাননি যিনি 
তার উম্মতকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেননি । আর আমি সর্বশেষ নাবী এবং 
তোমরা সর্বশেষ উম্মাত। সে অবশ্যই তোমাদের মাঝে আত্মপ্রকাশ করবে । আমি 
তোমাদের মাঝে বেঁচে থাকতে যদি সে আবির্ভূত হয়, তবে আমিই প্রত্যেক 
মুসলিমের পক্ষ থেকে প্রতিরোধকারী হবো । আর যদি সে আমার পরে আবির্ভূত 
হয়, তবে প্রত্যেক মুসলিমকে নিজের পক্ষ থেকে প্রতিরোধকারী হতে হবে । আল্লাহ 
তা'আলা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আমার প্রতিনিধি । নিশ্চয়ই সে সিরিয়া ও ইরাকের 
খাল্লা' নামক স্থান থেকে বের হবে । অতঃপর সে তার ডানে ও বামে সর্বত্র বিপর্যয় 
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সৃষ্টি করবে। আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা দীনের উপর অবিচল থাকবে । কেননা 
আমি এখনই তোমাদের নিকট এমনসব নিকৃষ্ট অবস্থা বর্ণনা করবো যা আমার পূর্বে 
কোন নাবীই তার উম্মাতের নিকট বলেননি । সে তার দাবীর সূচনায় বলবে, আমি 
নাবী। অথচ আমার পরে কোন নাবী নেই। অতঃপর সে দাবী করবে, আমি 
তোমাদের রব । অথচ মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তোমাদের রবকে দেখতে পাবে 
না। সে হবে অন্ধ। অথচ তোমাদেরর রব মোটেই অন্ধ নন। তার দু'চোখের 
মাঝখানে লেখা থাকবে “কাফির । শিক্ষিত ও অশিক্ষিত প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তিই এ 
লেখাটি পড়তে সক্ষম হবে । দাজ্জালের অনাসৃষ্টির মাঝে একটি এই যে, তার সাথে 
থাকবে জামাত ও জাহানাম । তবে তার জাহান্নাম হবে জানাত আর জান্নাত হবে 
জাহান্নাম । যে ব্যক্তি তার জাহান্নামের বিপদে পতিত হবে, সে যেন আল্লাহর 
সাহায্যে প্রার্থনা করে এবং সুরা কাহাফের প্রথমাংশ তিলাওয়াত করে । তাহলে তার 
জন্য সেই জাহান্নাম হবে শীতল আরামদায়ক; ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর 
বেলায় যেরূপ হয়েছিল৷ দাজ্জালের আরেকটি অনাসৃষ্টি এই যে, সে এক বেদুঈনকে 
বলবে, আমি যদি তোমার পিতা-মাতাকে জীবিত করে তুলতে পারি তবে তুমি এই 
সাক্ষ্য দিবে যে, নিশ্চয়ই আমি তোমার রব? সে বলবে, হ্যা । তখন দাজ্জালের 
নির্দেশে দু'টি শয়তান তার পিতা-মাতার অবয়ব ধারণ করে হাযির হবে । এবং 
বলবে, হে বস তার আনুগত্য করো । সে-ই তোমার রব। দাজ্জালের আরেকটি 
অনাসৃষ্টি এই যে, সে জনৈক ব্যক্তিকে পরাভূত করে হত্যা করবে । অতঃপর করাত 
দ্বারা তাকে ফেড়ে দুটুকরা করে ছুঁড়ে মারবে । অতঃপর সে বলবে, তোমরা আমার 
এ বান্দার দিকে লক্ষ্য করো, আমি এক এখনই জীবিত করবো । তারপরও কেউ 
বলবে কি যে, আমি ব্যতীত তার অন্য কেউ রব আছে? এরপর আল্লাহ তা'আলা 
সে লোকটিকে জীবিত করবেন। তখন দাজ্জাল খবীস তাকে বলবে, তোমার রব 
কে? সে বলবে, আমার রব আল্লাহ। আর তুইতো আল্লাহর দুশমন। তুইতো 
দাজ্জাল। আল্লাহর শপথ! আজ আমি তোর সম্পর্কে প্রত্যেক্ষভাবে বুঝতে পারছি 
যে, তুই-ই দাজ্জাল। (আব্দুর রহমান বিন যিয়াদ) আল-মুহারিবী উবাদুল্লাহ ইবনুল 
ওয়ালীদ আস-সওয়াফ (যঈফ বা দুর্বল) (আতিয়্যাহ বিন সা'দ) তিনি সত্যবাদী 
তবে হাদীছ বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আবু সাঈদ আল-খুদরী (ত্স্৯) বলেন, 
রসূল দ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে জান্নাতেই 
সেই ব্যক্তির সবাধিক মর্যাদা হবে। রাবী বলেন, আবু সাঈদ আল-খুদরী (সি) 
বলেন, আল্লাহর শপথ! আমরা ধারণা করতাম যে, এ ব্যক্তি উমার ইবনুল খাত্তাব, 
এমনকি তিনি শাহাদাৎ বরণ করেন । মুহারিবী (স্পট) বলেন, এরপর আমরা আবু 
এই যে, সে একটি জনপদ অতিক্রমকালে তারা তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে, 
ফলে তাদের গবাদী পশু সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে। দাজ্জালের আরেকটি অনাচার 
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এই যে, সে আরেকটি জনপদ অতিক্রমকালে তারা তাকে সত্য বলে মেনে নেবে । 
সে আসমানকে বৃষ্টি বর্ষণের আদেশ দিলে জমিন শস্য উৎপাদন করবে । জমিন 
পর্যাপ্ত ফসলাদি, ঘাসপাতা ও তৃণলতা উদগত করবে, এমনকি তাদের গবাদী পশু 
সেদিন সন্ধায় মোটা তাজা ও উদর পূর্তি করে দুধে স্তন ফুলিয়ে ফিরে আসবে। 
অবস্থা এই হবে যে, সে গোটা দুনিয়া চষে বেড়াবে এবং তার পদানত হবে মক্কা ও 
মদীনা ব্যতিত । এ দু'শহরের প্রবেশ দ্বারে উম্মুক্ত অবস্থায় তরবারীসহ সশস্ত্র অবস্থায় 
ফিরিস্তা মোতায়েন থাকবেন। শেষে সে একটি ক্ষুদ্র লাল পাহাড়ের পাদদেশে 
অবতরণ করবে যা হবে তৃণলতা শূন্য স্থানের শেষ ভাগ । এরপর মদীনা তার 
অধিবাসীসহ তিনবার প্রকম্পিত হবে । ফলে মুনাফিক নারী-পুরুষ মদীনা থেকে বের 
হয়ে দাজ্জালের সাথে যোগ দিবে। এভাবে মদীনা তার ভিতরকার নিকৃষ্ট ময়লা 
বিদুরিত করবে, যেমনিভাবে হাপর লোহার মরিচা দূর করে । সেদিনের না হবে 
'নাজাতের দিন” । আবুল আকর এর কন্যা উম্মু শুরাইক বলেন, হে আল্লাহর রসূল! 
আরবের লোকেরা তৎকালে কোথায় থাকবে? তিনি বলেন, তৎকালে তাদের সংখ্যা 
হবে খুবই নগণ্য । তাদের অধিকাংশ ঈমানদার বান্দা তখন বাইতুল মুকাদ্দাসে 
অবস্থান করবে । তাদের ইমাম হবেন একজন নিষ্ঠাবান সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি। 
এমতবস্থায় একদিন তাদের ইমাম তাদের নিয়ে ফজরের দ্বলাত আদায় করবেন । 
ঈসা বিন মারইয়াম আলাইহিস সালাম সেই সকাল বেলা অবতরণ করবেন । তখন 
ইমাম পিছন দিকে সরে আসবেন যাতে ঈসা বিন মারইয়াম আলাইহিস সালাম 
অগ্রবর্তী হয়ে দ্বলাতের ইমামতি করুন । কেননা, এ দ্বলাত আপনার জন্যই কায়িম 
(শুরু) হয়েছে। অতএব তাদের ইমাম তাদেরকে নিয়ে দ্বলাত আদায় করবেন। 
তিনি ভ্বলাত হতে অবসর হলে ঈসা আলাইহিস সালাম বলবেন, দরজা খুলে দাও। 
তখন দরজা খুলে দেয়া হবে এবং দরজার পিছনে দাজ্জাল অবস্থারত থাকবে । তার 
সাথে থাকবে সত্তর হাজার ইহুদী কারুকার্য খচিত৩২ ও খাপবদ্ধ তরবারীসহ।৪৩৩ 
দাজ্জাল ঈসা কে দেখামাত্র পানিতে লবণ বিগলিত হওয়ার ন্যায় বিগলিত হতে 
থাকবে এবং ভেগে পলায়ন করতে থাকবে । তখন ঈসা বলবেন, তোর উপর আমার 
একটা আঘাত আছে, যা থেকে তোর কোন বাঁচার উপায় নেই। তিনি লুদ্দ এর পূর্ব 
ফটকে তার নাগাল পেয়ে যাবেন এবং তাকে হত্যা করবেন। অতঃপর আল্লাহ 
তা'আলা ইহুদীদের পরাজিত করবেন । আল্লাহর সৃষ্টি যে কোন পাথর, গাছপালা, 
দেয়াল, অথবা প্রাণী, যার আড়ালেই কোন ইহুদী লুকিয়ে থাকবে, আল্লাহ তাকে 


৪৩২. অর্থাৎ রৌপ্য । 
৪৩৩. এক ধরণের সবুজ চাদর । 
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বাকশক্তি দান করবেন এবং সে ডেকে বলবে, হে আল্লাহর মুসলিম বান্দা! এই যে, 
এক ইহুদী এদিকে এসো, তাকে হত্যা করো। তবে গারকাদ নামক গাছ কথা 
বলবে না। কারণ সেটা ইহুদীদের গাছ। রসূল হ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেন, দাজ্জাল একদিন বিপর্যয় ছড়াবে যা চল্লিশ বছরের সমান। তার এক বছর 
হবে অর্ধবছরের সমান, আবার এক বছর হবে এক মাসের সমান, এক মাস হবে 
এক সপ্তাহের সমান এবং অবশিষ্টকাল অগ্নিক্ষুলিঙ্গ বায়ুমন্ডলে উড়ে যাওয়ার মত 
দ্রুত অতিক্রান্ত হবে। তোমাদের কেউ সকালবেলা মদীনার একফটকে পৌঁছতে 
সন্ধা হয়ে যাবে । জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রসুল! এতো ক্ষুদ্র দিনে আমরা 
কিভাবে ছ্বলাত আদায় করবো? তোমরা অনুমান করে দ্বলাতের সময় নিধরিণ 
এবং এভাবে দ্বলাত আদায় করবে । রসুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
ও ইনসাফগার ইমাম হবেন। তিনিক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন, এমনভাবে শুকর হত্যা 
করবেন যে, তার একটিও অবশিষ্ট থাকবে না। সম্পদের প্রাচুর্ষের কারণে তিনি 
জিযইয়া মওকুফ করবেন, যাকাত আদায় বন্ধ করবেন এবং না বকরী ও উটের 
উপর যাকাত ধার্য করা হবে। লোকদের মাঝে পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রু তার 
অবসান হবে ।*৩ৎ প্রত্যেক বিষাক্ত প্রাণী বিষ শূন্য হয়ে যাবে। এমনকি দুগ্ধ পোষ্য 
শিশু তার হাত সাপের মুখে ঢুকিয়ে দিবে কিন্তু তা তার কোন ক্ষতি করবে না। এক 
ক্ষুদ্র মানব শিশু সিংহকে তাড়া করবে, তবুও প্রাণীটি তার কোন ক্ষতি করবে না। 
নেকড়ে বাঘ মেষ পালের সাথে এবছান করবে যেন তা তার পাহাড়ারত কুকুর। 
পানিতে মাত্র পরিপূর্ণ হওয়ার মত পৃথিবী শান্ত হয়ে যাবে । সকলের কালেমা এক 
হয়ে যাবে। আল্লাহ ব্যতিত কারো ইবাদত করা হবে না। যুদ্ধ-বিপ্রহ তার 
সারসরজ্জাম রেখে দিবে । কুরাইশদের রাজত্বের অবসান হবে । পৃথিবী রুপার পাত্রের 
ন্যায় সচ্ছ হয়ে যাবে ৯ তাতে এমনসব ফলমূল উৎপন্ন হবে যেমন আদম 
আলাইহিস সালাম এর যুগে উৎপাদিত হতো । এমনকি কয়েকজন লোক একটি 
আঙ্গুরের থোকার মধ্যে একত্র হতে পারবে এবং তা সকলকে পরিতৃপ্ত করবে। 
অনেক লোক একটি ডালিমের জন্য অপেক্ষা করবে এবং সকলকে তা পরিতৃপ্ত 
করবে । তাদের বলদ গরু হবে উচ্চ মুল্যের এবং ঘোড়া সল্পমূল্যে বিক্রয় হবে। 
লোকজন বললো, হে আল্লাহর রসূল! ঘোড়া সন্তা হবে কেন? তিনি বললেন, যুদ্ধের 
জন্য কখনো কেউ অশ্বারোহী হবে না। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, গরু 


অতিমূল্যেবান হবে কেন? তিনি বলেন, সারা পৃথিবীতে কৃষিকাজ সম্প্রসারিত হবে । 


৪৩৪. অর্থাৎ বিদ্বেষ পূর্ণ বৈশিষ্ট্য । 
৪৩৫. অর্থাৎ দণ্তরখানা, কেউ বলেন, পাত্র বলতে গামলা বুঝানো হয়েছে। 


কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত ১৬৫ 


অন্নকষ্ট ভোগ করবে । প্রথম বছর আল্লাহ তা'আলা আসমানকে তিনভাগের একভাগ 
বৃষ্টি আটকে রাখার নির্দেশ দিবেন এবং জমিনকে নির্দেশ দিলে তা এক তৃতীয়াংশ 
ফসল কম উৎপাদন করবে । এরপর তিনি আসমানকে দ্বিতীয় বছর একই নির্দেশ 
দিলে, তা দু' তৃতীয়াংশ কম বৃষ্টি বর্ণ করবে এবং জমিনকে হুকুম দিলে তাও 
দু'তৃতীয়াংশ কম ফসল উৎপন্ন করবে । এরপর আল্লাহ তা'আলা আকাশকে তৃতীয় 
বছরে একই নির্দেশ দিলে তা সম্পূর্ণভাবে বৃষ্টি বন্ধ করে দিবে । ফলে এক ফোঁটা 
বৃষ্টি বর্ষিত হবে না। আর তিনি জমিনকে নির্দেশ দিলে তা শস্য উৎপাদন সম্পূর্ণ 
বন্ধ রাখবে । ফলে জমিনে কোন ঘাস জন্মাবে না, কোন সবজি অবশিষ্ট থাকবে না, 
বরং তা ধ্বংস হয়ে যাবে, তবে আল্লাহ যা চাইবেন। জিজ্ঞেস করা হলো, এসময় 
লোকেরা কিরূপে বেঁচে থাকবে? তিনি বলেন, যারা তাহলিল, (লা ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ) তাকবির (আল্লাহু আকবার), তাসবিহ (সুবহানাল্লাহ) ও তাহমীদ (আল- 
হামদুলিল্লাহ) বলতে থাকবে তাদের খাদ্যনালীতে প্রবাহিত করা হবে 1১৩৬ 


মিহজান ইবনে আদরা (স্ট) হতে বর্ণিত, 
৫৮৮০ ₹% ৬ ০০০। ₹% ০০০০ ₹% ৬ ১০০৯] *১১ :0 ভেআ। ৮৯ সি 
১ 24451 ৬ রি ১ তাক ০৩ পি ৭) 15 ০১94০৮৮0558 
254০1 ০৮ ক 3) ০৪০ ০১০স্থা উন ৬ 04০ এ এত এ ৩৫ 
০০০০ 9: 
নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনগণের সামনে ভাষণ দিলেন, অতঃপর 
বললেন, খালাছের (যুক্ত হওয়ার) দিন কি? খালাছের দিন কি? খালাছের দিন কি? 
এ কথা তিনি তিনবার বললেন, অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হলো , খালাছের দিন 
কি? তিনি বললেন, দাজ্জাল এসে উহুদ পাহাড়ে আরোহণ করবে । অতঃপর সে 
মদিনার দিকে দৃষ্টি দিবে। অতঃপর সে তার সঙ্গীদের বলবে, তোমরা কি সাদা 
অষ্টরালিকা দেখতে পাও? এটাই আহমদের মসজিদ । অতঃপর সে মদিনায় আসবে, 
সেখানে প্রত্যেক গর্তে সে পাবে কোষমুক্ত তরবারী, তারপর সে তৃণভূমিতে এসে 
তার তাবু স্থাপন করবে । অতঃপর মদিনা অঞ্চল তিনবার প্রকম্পিত হবে । অতঃপর 


৪৩৬. ইবনু মাজাহ হা/৪০৭৭, দ্থহীহ জামে হা/৭৮৭৫। 


১৬৬ ব্য়ামতের দ্বহীহ আলামত 


মদিনা হতে মুনাফিক ও ফাসিক নারী-পুরুষ উভয়ে বের হয়ে যাবে । এটাই হচ্ছে 

ইয়াওমুল খালাছ (মুক্ত হওয়ার দিন) 15৩৭ 

ইবনে আব্বাস (তসস্ট) হতে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূত্রে বর্ণিত, তিনি 

দাজ্জাল সম্পর্কে বলেন, 

০৭৪ ৬০৩ ৩৬ ০6 ৩৫ এটা এ চেএ। আদ আক খিন) 5৬ ০৯১ ০৩১১০৮ 
১০৮ শে শি) ৩৬ 

দাজ্জাল হচ্ছে শ্বেত বর্ণের ত্রুটিযুক্ত কানা প্রাণী । তার মাথা যেন শিকড়ের মতঃ৪৩৮ 

সে মানুষের মধ্যে আব্দুল ইয্যা ইবনে কাতানের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। 

ধ্বংসকারীরা তাকে ধ্বংস করবে । তোমাদের রব অন্ধ নন।৪৩৯ 

হুযাইফাহ ্স্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 

বলেছেন। 

৪ ০০ 0১85 ৬৮:08, 655 
অবশ্যই আমার উম্মতের উপর এমন একটি যুগ অতিবাহিত হবে এ সময় লোকেরা 
দাজ্জালের সাক্ষাত কামনা করবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসুল! 
আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক! সে সময় কি ঘটবে? তিনি বললেন, লোকেরা 
দুঃখ-কষ্টে পতিত হবে 1৪০ 
ইমরান ইবনে হুসাইন (রস) হতে বর্ণিত, রসূল হত্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন, 


ি 8. ০৫ ৯94 ৪9 4 


৬০ এ ৩০ এ শিস 3৯০ ক /০। 01 09 এ ডি এত তত ৩ 


লনা পে এ ০০ 


৪৩৭. মুসনাদ আহমদ (৩১/৩১১)। অর্থাৎ স্ুলকায় বিরাট সাপের মত। হাকীম মুসতাদরাক 
৪/৫৮৬, হা/৮৬৩১। 

৪৩৮. অর্থাৎ সাদা । অর্থাৎ ছুলকায় বিরাট সাপের মত। 

৪৩৯. দ্ৃহীহ: মুসনাদ আহমদ (8/৪৮)। 

৪৪০. তাবারানীর বর্ণনা: আল-আওসাত্ব (৪/৩০৯)। শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীছটিকে 
ছ্বহীহ বলে আখ্যা দিয়েছেন। আছ-ন্থৃহীহাহ (৩০৯০) 


কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত ১৬৭ 


কেউ দাজ্জালের আবিভাবের কথা শুনলে সে যেন তার থেকে দূরে চলে যায়। 
আল্লাহর কসম! যে কোন ব্যক্তি তার নিকট এলে সে অবশ্যই মনে করবে যে, সে 
ঈমানদার । অতঃপর সে তার দ্বারা তার মধ্যে জাগরিত সন্দেহপূর্ণ বিষয়ের অনুসরণ 
করবে ৯ 


হুযাইফাহ লস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 

০৮৯০৯৩০০১৯৮ ৪০৮ ০০১৫৪৩১৯০৩৯৫ 
দুর্গা] ৮৯৮০৪ ৮৯০১ ৮০ ০১৮10 ৮ ৫৮ ০০ ৬ ভি 

দাজ্জাল বের হবে না যতক্ষণ না ম'মিনের নিকট তার বের হওয়ার চেয়ে গায়িব 


(মৃত্যু) প্রিয় হবে। ভূমি হতে উঠ প্রস্তর খন্ডের চেয়ে তার বের হওয়া মু'মিনের জন্য 
অধিক ক্ষতিকারক ৯২ 


আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ঞস্) হতে বর্ণিত, 
29:30 5৩ ৮১০ 0501 ও 8৮" এ এ 5 050 ০০ এট না 
৮6৮4৪ ০০) 1৯ ৬০ ট 38৯১, পে ৩৭০ তা ০৯০6 ৩ 9১ আত 
০০০০০০৫৮৮৯৬ | ৮৯০ ৩৯ ১০০৬৯ 9৪, 
০ পেল 50 ০০১ 7 এন ৮৯ 2০৭ 
দাজ্জাল সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, অতঃপর তিনি বললেন, হে লোকজন, 
সে বের হওয়ার কারণে তোমরা তিনটি দলে বিভক্ত হবে। প্রথম দল তার অনুসরণ 
করবে। দ্বিতীয় দল তাদের পূর্ব পুরুষদের জন্ম স্থানের এলাকায় মিলিত হবে । শেষ 
দলটি ফোরাত নদীর উপকুলে অবস্থান গ্রহণ করবে । দাজ্জালের সাথে তাদের যুদ্ধ 
সংঘটিত হবে। এমনকি সিরিয়া এলাকায় মুমিনদের সমাবেশ ঘটবে । মুমিনগণ 


তার সামনে কেশ বিশিষ্ট অথবা সাদা-কালো ঘোড়াওয়ালাকে পাঠাবে । তারা তার 
সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। তাদের কেউ ফিরে আসবে না ।৪০৩ 


৪৪১. ছহীহ: আবু দাউদ হা/৪৩১৯, শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন। 

৪৪২. ইবনু আবি শাইবা (৭/৪৯৫)। 

৪৪৩. তাবারানীতে উল্লেখ আছে এবং হাকিমের নিকট “কেউ প্রত্যাবর্তন করবে না" । ইবনু আবি 
শাইবা (৭/৫১১), তাবারনীর বর্ণনা: আল-কাবীর (৯/৩৫৪)। 


১৬৮ কুয়ামতের দ্বহীহ আলামত 


রাশেদ ইবনে সা"দ (লস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
৮৬৮ ৩: এ প্হও ০৬ ১ ও ৩৩৭০ 9 ৫:১০ ৬১০ ০৪ অস্ এ 
:058 ৮70 এ ঝা এত আ। ০১১ ৩ ৬৩৮৮৫ ১955 ৩9:08 :৪ 
০০৭ এত 585 20 এ ৩৮১ ৪৪১ ১৪ এ 4৯০ ও 0৪ হস ৫ 
ইসতাখরা যখন বিজিত হলো তখন একজন ঘোষক ঘোষণা করলো, সাবধান! 
দাজ্জাল বের হয়েছে। রাবী বলেন, ছা'ব ইবনু জাছামাহ তাদের সাথে সাক্ষাত 
করলো, অতঃপর সে বললো, তোমরা যা বলছো তা যদি হতো অবশ্যই আমি এ 
বিষয়ে তোমাদেরকে অবহিত করতাম যে, আমি রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 


সাল্লামকে বলতে শুনেছি, দাজ্জাল বের হবে না যতক্ষণ না মানুষ তার আলোচনাকে 
উপেক্ষা করবে এবং জাতি সমাবেশে তার আলোচনা থেকে বিরত থাকবে 1৯ 


ইমরান ইবনে হুসাইন (লস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্সাল্লাহু আলাইহি 

ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 

₹৯/া ০9৬ ৬ প0৩ ৬০ ৬৬ ০:৯৬ ৬্থ। এত 5598 ৬ ০ 8৪৬ এ 
০ শেপ 

আমার উম্মতের মধ্যে হতে একটি দল সদা হকের পক্ষে যুদ্ধ করবে। তাদের 


বিরোধীতাকারীদের উপর তারা বিজয় লাভ করবে । পরিশেষে তারা দাজ্জালের 
সাথে যুদ্ধ করবে ।55৫ 


8৪৪. আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদের বর্ণনা: যাওয়ায়েদ আলাল মুসনাদ (8/৭১)। 
8৪৫. আবু দাউদ হা/২৪৮৪, শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন। আছ- 
ছ্বহীহাহ (১৯৫৯)। মুসনাদ আহমদ (8/৪২৯, ৪৩৭), 


কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত ১৬৯ 


১৩৬. ঈসা আলাইহিস সালাম এর অবতরণ । 
(৮০১ ৮৪ ঞ। ৬০০ _ ভি ০3৯) 

আনাস (র্সস্ট) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বললাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 

৮৮১১ ৮৫০৪ এ|। এ টিএত। জপ এ) ১ ও ভাসি ভিত এ১০ ৩৭ 
তোমাদের মধ্যে যে ঈসা আলাইহিস সালাম এর সাক্ষাত লাভ করবে সে যেন আমার 
পক্ষ থেকে তাকে সালাম পৌঁছে দেয় 1৯৪৬ 
আবু হুরাইরাহ জট) হতে বর্ণিত, নাবী ছন্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 

৪ রি টিতে ৮321 তে জেড 0 তাক এ০প জানি এ 
সে সন্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! মারইয়াম পুত্র ঈসা নিশ্চিত রাওহা 
উপত্যকায় হাজ্জ অথবা উমরা অথবা উভয়ের তালবিয়াহ্‌ পাঠ করবেন ।৯৪ 
আবু হুরাইরাহ জট) হতে বর্ণিত, নাবী ছন্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
এ! ৯৮০৯১2১৯১০৪ 2৮) 9 5035 এ) জা তি _ ভা 3 ৬ ০ 
এ এআ ০৪5 ৭5 লাক ৪013 ৮8 0 ১6 এল2শি ওল এজ) ৪০] 
৬০ ৬৪ ৪ এ ৩১5৮0 ৪ ৩৫ এত ভা ৩৫৬১ করনা &| 

5, ৩ »। 40০ 

আমার ও তার অর্থাৎ ঈসা আলাইহিস সালাম এর মাঝে কোন নাবী নেই । আর 
তিনি তো অবতরণ করবেন । তোমরা তাকে দেখে এভাবে চিনতে পারবে যে, তিনি 
মাঝারী উচ্চতার, লাল-সাদা ও গেরুয়া রঙের মাঝামাঝিঞ৮ অর্থাৎ দুধে আলতা 
তার দেহের রং হবে এবং এবং তার মাথার চুল ভিজা না থাকলেও মনে হবে চুল 


হতে যেন বিন্দু বিন্দু পানি টপকাচ্ছে। তিনি ইসলামের জন্য মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করবেন, ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন, শুকর নিধন করবেন ও জিযিয়া রহিত করবেন। 


৪৪৬. হাকিম (৪/৫৮৭) হা/৮৬৩৫, আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, মুসনাদে এ 
হাদীছের শাহেদ রয়েছে। মুসনাদে আহমাদ (২/৩৯৪)। 

8৪৭. ভ্হীহ মুসলিম হা/১২৫২। 

৪৪৮. অর্থাৎ হালকা হলুদ রং মিশ্রিত দু'টি পোশাক পরিহিত অবস্থায় ঈসা আ. অবতরণ করবেন। 


১৭০ কিয়ামতের হ্বহীহ আলামত 


তিনি তার যুগে ইসলাম ছাড়া সকল ধর্ম বিলুপ্ত করবেন এবং মাসীহ দাজ্জালকে 
হত্যা করবেন। তিনি পৃথিবীতে চল্লিশ বছর অবস্থান করবেন, অতঃপর মৃত্যু বরণ 
করবেন এবং মুসলিমরা তার জানাযা পড়বে 1৯৯ 


জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (ত্স্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূল হ্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি, 
ভগ এ) 1:০৩ তক 88 এ ০১০৬ ৩০৭ ৬ 095৬ জন ০৪৮৬ 17 
এ 9190 055 এএ ০০ ০৩ ক ০১28 লিও ৬ ঝা ৬ জেতে 
0 ১৭৩১ 4 2১৫৫ 50৭ ০ 
কিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মতের একটি দল দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে বাতিলের 
বিরূদ্ধে লড়তে থাকবে এবং অবশেষে ঈসা ইবনু মারইয়াম ২৯) অবতরণ 
করবেন । মুসলিমদের আমীর বলবেন, আসুন ভ্বলাতে আমাদের ইমামতি করুন! 


তিনি বলবেন, না, আপনাদেরই একজন অন্যদের জন্য ইমাম নিযুক্ত হবেন। এ 
হলো আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত এ উম্মতের সম্মান ।৪৫০ 


আবু হুরাইরাহ (৪স৯) হতে বর্ণিত, রসূল হ্ল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 
4০০০০০৮৮৪০৪ ০০৪ 

সালাম অবতরণ করবেন আর তোমাদের ইমাম তোমাদের মধ্যে থেকেই হবে ।*১ 
আবু হুরাইরাহ (৪স৯) হতে বর্ণিত, রসূল হ্ল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 
হি ১০ 0 এ | ১০৬৪ 5৬ ১৫১৬ ৫০ ৮০ ৩ ৩ 7 3 
4০০3 ০৪) ৪০ ৩ পতি জে এ ০৪৪ ৩৫স্পি এ 

১০ এ 0০। এ ১০2? 
রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহর কসম! ঈসা ইবনু মারইয়াম 
আলাইহিস সালাম অবশ্যই ন্যায়পরায়ণ প্রশাসকরূপে আসবেন এবং ক্রুশ চূর্ণ 


৪৪৯. ছ্বহীহ: আবু দাউদ হা/৪৩২৪। 
৪৫০. দ্হীহ মুসলিম হা/১৫৬। 
৪৫১. ভ্বহীহ বুখারী হা/৩৪৪৯, দ্থহীহ মুসলিম হা/১৫৫। 


কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত ১৭১ 


উটগুলো*৫২ বন্ধন করে দেয়া হবে কিন্তু নেয়ার জন্য কেউ চেষ্টা করবে না। পরস্পর 
শত্রুতা, হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না এবং সম্পদ গ্রহণের জন্য মানুষকে ডাকা হবে 
কিন্তু তা কেউ গ্রহণ করবে না 1৯৩ 


আবু হুরাইরাহ (৪৯) হতে বর্ণিত, রসূল হ্্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 
রি িভেরালি । ১৮৩৩ ০৫০০ ৩৫৩ লি ৩2 ৮ ০) ১০৫৪ এএ তা ৬৭৫ 
১100 ১১৬৭ 04 ৬ এ শি এ ৬ এ ১3 802 ৮১ ০9১৬7 
০৩০১৭৮৪৯০৮৯ ৪৩৯৪০৬০৩৪৬০ 
[০৭ :০৮-01] 176০ ৮৮ 5৫ 2০৮) 2% এ 08 « এ রা 
সেই সন্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ। অচিরেই তোমাদের মাঝে ন্যায় 
বিচারকরূপে মারইয়ামের পুত্র ঈসা অবতরণ করবেন । তারপর তিনি ক্রুশ ভেজে 
ফেলবেন, শুকর হত্যা করবেন, জিষয়াহ রহিত করবেন এবং ধন-সম্পদের এরূপ 
প্রাচুর্য হবে যে, কেউ তা গ্রহণ করবে না। এমনকি তখন একটি সিজদাই দুনিয়া 
তার মাঝে নিহিত সব কিছুর চাইতে উত্তম হবে। অতঃপর আবু হুরাইরাহ (স্ট) 
বলেন, যদি তোমরা চাও তাহলে কুরআনের এ আয়াতটি পাঠ করতে পার । আল্লাহ 
তা'আলা বলেন, 
(১ পর ও এ 8০ ৭৮3 ৭ পি %! অর ৪৭ ৯০৬) 
[০৭:০৮] 
কিতাবীদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তার মৃত্যুর পূর্বে তার প্রতি ঈমান আনবে 


না এবং ঝ্িয়ামত দিবসে সে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হবে (সুরা আন নিসা 
৪:১৫৯) 1৯৫৪ 


৪৫২. ০০১৩ শব্দটি ০০5৪ এর বহুবচন । আর তা হলো যুবতীর ন্যায় কমবয়সী উট । 


৪৫৩. দ্বহীহ মুসলিম হা/১৫৫। 
8৫৪. ভ্বহীহ বুখারী হা/৩৪৪৮, ভ্বহীহ মুসলিম (১/১৩৫)। 


১৭২ বিয়ামতের ছহীহ আলামত 
আবু হুরাইরাহ €৮সট) হতে বর্ণিত, রসূল দ্বললললাু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 


০০] ৩০) 50০0 এ শি) লগা চপ) ০১১ এ এ) 1 ভাটি ০72 
:0০ বি 3 ০ 3 তিল ভেসে ০৮১০ ০৯3 বা ৪৪ এ ৫৬৩ 
১৬০ ১১৩ ফও। 259 4৮ 05 4 ৩৭) 0 শর্ত ০৭ ৩০013) 3০০৯ এ 5) 

৪ 


ঈসা ইবনু মারইয়াম আসবেন, অতঃপর তিনি শুকর হত্যা করবেন, ক্রুশ নিশ্চিহ 
কিন্ত তা গ্রহণ করা হবে না। তিনি খারাজ রেখে দিবেন আর তিনি শান্তি শৃঙ্খলা 
ফিরিয়ে আনবেন। অতঃপর তিনি হাজ্জ অথবা উমরা অথবা উভয়টি পালন 
করবেন । রাবী বলেন, আবু হুরাইরাহ ঞস্ট) এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন, 
'কিতাবীদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তার মৃত্যুর পূর্বে তার প্রতি ঈমান আনবে 
না এবং ক্য়ামত দিবসে সে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হবে' (সুরা আন নিসা 
৪:১৫৯) ৯৫৫ 


আবু হুরাইরাহ ৫৮৯) হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 


১৮538245539 088 (রদ ১ 4 জারা লে ৩৯ 
৩৮ ২৯০৩) এ০০ ২১ ৫৩ 3) তল । এ০ ৬৮ ০05 58 এজ 

১ ২১০০০ ২৪ তি 3) 4১০০ 3০ জা ৬৩ ডিও ০১০ ২০ ১০৭ ৪৩ এ৯০। 
দাজ্জাল পরাভূত হবার পর (পৃথিবীতে) বসবাসকারী লোকদের জন্য সুসংবাদ! 
(পৃথিবীতে) বসবাসকারী লোকদের জন্য সুসংবাদ! আকাশকে আল্লাহ তা'আলা 
ফলানোর জন্য । যদি তোমার বীজ সাফা পাহাড়ে বপণ করো তবুও তা অবশ্যই 
গজিয়ে উঠবে । কৃপণতা, হিংসা-বিদ্বেষ এসব থাকবে না। এমনকি কোন লোক 
সিংহের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলে সে তার ক্ষতি করবে না। সাপ তার ক্ষতি 
করবে না । কৃপণতা, হিংসা- বিদ্বেষ এসব কিছুই থাকবে না ।৬ 


৪৫৫. ভ্বহীহ: মুসনাদ আহমদ (১৩/২৮১)। 
৪৫৬. আবু বকর তার হাদীছ গ্রন্থে (১) ৬০) হাদীছটি বর্ণনা করেন। নুবাশ ফি 
ফাওয়ায়িদিল ইরাবিয়িন (88)। 


কিয়ামতের দ্বহীহ আলামত ১৭৩ 
ইবনে আব্বাস (স্৯) হতে নাবী দ্বললাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূত্রে বর্ণিত, 


05 ৩০৮৮ 2 ভাসি ০১১৮ ০6 নু) ৮৪] (এ শত 29) এ 
রে] ১% 


আল্লাহ তা'আলার বাণী: “তার নিকটেই কিয়ামতের জ্ঞান" (সূরা যুখরুফ ৪৩:৬১)। 
এ ব্যাপারে তিনি বলেন, ক্বিয়ামতের পূর্বে ঈসা আলাইহিস সালাম এর অবতরণ 
ঘটবে 1" 


আবু হুরাইরাহ সস) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
০১০) এ 3৭০] 3১০] ত০০ ও এ এল &। ৯০১ ৮ ৬০৮ ৩৯৪০০ 
3 ৬ 0০০ টিন ভরে চি ১৮ ১৯ 5১১০০ ১০০ ₹০এ। ঠা 4) 
৩০) ৬৯ ০৮১0 ৩০ খু ৪ ও ৪৩ 8) ৮৭ ৮ ৪৬ ৩০০ ও ০ 
(2 02 ভোক 401 09-5০-৬0১৬ ৬ পপ ঘ। ৯১৭৬ ও জু নি ৩৪ 
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৫৩০ 
তোমাদের নিকট একটি হাদীছ পেশ করবো, যা আমি সাদিক-মাসদূক (সত্যবাদী) 
রসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট হতে শুনেছি, আবুল কাশেম 
সাদিক-মাসদৃক রসূল হুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কানা দাজ্জাল হচ্ছে 
পথভ্রষ্ট । মানুষের বিভিন্ন দলাদলি ও মতোভেদের সময় সে বের হবে পূর্ব দিগন্ত 
হতে । আল্লাহ তা'আলা চাইলে সে চল্লিশ দিনে পৃথিবীর সর্বত্র পৌছে যাবে । আল্লাহ 
তা'আলাই ভালো জানেন, এ সময়ের পরিমাণ কত? কথাটি তিনি দু'বার বললেন। 
ঈসা আলাইহিস সালাম অবতরণ করে লোকদের নিয়ে দ্বলাতের ইমামতি 
করবেন ।৮ তিনি যখন রুকু হতে মাথা উঠাবেন, তখন বলবেন, ০১৯ ৬ &॥ শ" 
অর্থাৎ যে আল্লাহর প্রশংসা করে তিনি তার কথা শুনেন । আল্লাহ তা'আলা দাজ্জালের 
ধ্বংস করুক এবং মুমিনদের বিজয় হোক ।৯৫৯ 


৪৫৭. হাসান-দ্বহীহ: ইবনু হিব্বান (১৫/২২৮)। 
৪৫৮. অর্থৎ তিনি তাদেরকে ইমামতির নির্দেশ দিবেন। 
৪৫৯. ইবনু হিব্বান (১৫/২২৩)। 


১৭৪ কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত 
১৩৭. ইয়া'জ্জ-মা'জুজের আবিভবি। 


(0৮৮৬১ ৫৯৮৮ ১১) 


নাওয়াস ইবনে সাম'আন (শ্সস্ট) হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন, 


৮:৬-৮৪০ উ৬১ ৬৮০ ৬৮৪০০৮১০৪৯৮ 
মুসলিমগণ অচিরেই ইয়া'জুজ-মা'জুজের তীর-ধনুক, বর্শফিলক এবং ঢালসমূহ সাত 
বছর ধরে ভস্মীভূত করবে ।৯৬ 
যায়নব বিনতে জাহাশ (৪) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 

4] 0:158 ১১১ ১ ০৮ ০৯) ৯ ৩০ এপ &া এপ এ] 2৮০ আল 
০৭৯ ০৮ ৬৮9 এ ৯৯ ৩০৪০ জেড ০ এড 25 ৩০ কচ 85 এ এ 


নাবী দ্বন্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রক্তিম চেহারা নিয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠে 
বলতে লাগলেন, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন উপাস্য নেই। আরবের লোকদের জন্য 
সেই অনিষ্টের কারণে ধ্বংস অনিবার্য যা নিকটবর্তা হয়েছে। আজ ইয়া'জুজ- 
মা'জুজের প্রাচীর এ পরিমান খুলে গেছে। এ কথা বলার সময় তিনি তার বৃদ্ধাঙ্গুলির 
পরিমাণ দেখান । যয়নব বিনতে জাহাশ (ঞস্ট) বলেন, তখন আমি বললাম, হে 
আল্লাহর রসূল! আমাদের মধ্যে পুণ্যবান লোকজন থাকা সন্তেও কি আমরা ধ্বংস 
হয়ে যাব? তিনি বলেন, হ্যাঁ যখন পাপকাজ অতিমাত্রায় বেড়ে যাবে ১, 


৪৬০. দ্হীহ: ইবনু মাজাহ হা/৪০৭৬। 
৪৬১. অর্থাৎ ফাসেকি ও পাপাচারিতা । ইবনে মাজাহ হা/৩৯৫৩ এ দ্থহীহ বুখারী হা/৩৩৪৬, দ্বহীহ 
মুসলিম হা/২৮৮০, মুসনাদে আহমাদ (৪৫/৪০৩)। 


ব্িয়ামতের দ্বহীহ আলামত ১৭৫ 
ইবনে আব্বাস (শট) হতে বর্ণিত, 

৩৮০৫ ৮৮225 ভ এি দর এ পর 9৬০০ 
তিনি কিছু বালককে দেখলেন, যারা পরস্পর লাফালাফি করছে, অতঃপর তিনি 
বললেন, এভাবে ইয়া'জুজ-মা*ভুজ বের হবে ১৬২ 
আবু হুরাইরাহ (রস) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বললাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 
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৭ ০০ 
ইয়া'জুজ-মা'জুজ প্রতিদিন সুড়ঙ্গ পথ খনন করতে থাকে । এমনকি তারা যখন সূর্যের 
ফিরে চলো, আগামী কাল এসে আমরা খনন কাজ শেষ করবো । অতঃপর আল্লাহ 
তাআলা রাতের মধ্যে সেই প্রাচীরকে আগের চেয়ে মজবুত অবস্থায় ফিরিয়ে দেন। 
যখন তাদের আবিভাঁবের সময় হবে এবং আল্লাহ তাদেরকে মানবকুলের মধ্যে 
পাঠাতে চাইবেন, তখন তারা খনন কাজ করতে থাকবে। শেষে যখন তারা সূর্য 
রশি দেখার মতো অবস্থায় পৌঁছবে তখন তাদের নেতা বলবে, এবার ফিরে চলো, 
ইনশাল্লাহ আগামী কাল অবশিষ্ট খনন কাজ সম্পন্ন করবো । তারা ইনশাল্লাহ শব্দ 
ব্যবহার করবে । সেদিন তারা ফিরে যাবে এবং প্রাচীর তাদের রেখে যাওয়া ক্ষীণ 
অবস্থায় থেকে যাবে । এ অবস্থায় তারা খনন কাজ শেষ করে লোকালয়ে বের হয়ে 


আসবে এবং সমুদ্বের পানি পান করে শেষ করবে । মানুষ তাদের ভয়ে পালিয়ে 
দুর্গের মধ্যে আশ্রয় নিবে । তারা আকাশ পানে তীর নিক্ষেপ করবে । রক্তে রঞ্জিত 


৪৬২. আলী ইবনুল জা'আদ তার মুসনাদে হাদীছটি বর্ণনা করেন হা/১৬৫৮। 


১৭৬ কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত 


হয়ে তা তাদের দিকে ফিরে আসবে ৬৩ তখন তারা বলবে, আমরা 
চরমভাবে পরাভূত করেছি এবং আসমানবাসীদের উপরও বিজয়ী হয়েছি। অতঃপর 
তাদের ঘাড়ে এক ধরণের কীট সৃষ্টি করবেন। কীটগুলো তাদের হত্যা করবে। 
রসূল বলেন, সেই মহান সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ! ভূপৃষ্ঠের গবাদী 
পশুগুলো সে গুলোর গোশত খেয়ে মোটাতাজা হয়ে মাংসল হবে ।৪৬ 
আবু সাঈদ খুদরী (র্স্) হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন, 
(১9০০ ৮০ /5 ৩০ ৮৯) এত এএ। এ৩ এ ১৪ ৫৯৮১ ৮৮ এ 
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ইয়া'জুজ-মা'জুজকে ছেড়ে দেয়া হবে, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, “তারা 
প্রত্যেক উচ্চ ভূমি হতে বের হবে ছুটে আসবে” (সুরা আল আতম্িয়া ৯৬)। তারা 
সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে । মুসলিমগণ তাদের থেকে পৃথক হয়ে যাবে এবং অবশিষ্ট 
মুসলিমগণ তাদের শহর ও দুর্গে আশ্রয় নিবে । সেখানে তারা তাদের গবাদীপশুও 


সাথে করে নিয়ে যাবে । ইয়া'জুজ-মা'জুজের অবস্থা এই হবে যে, তাদের লোকগুলো 
একটি নহরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে এবং তার পানি পান করে নিঃশেষ করে 


৪৬৩. অর্থাৎ সম্পূর্ণ তীর রক্তে রঞ্জিত হয়ে সংরক্ষিত অবস্থায় মানুষের দিকে ফিরে আসবে । 
৪৬৪. ভ্হীহ: ইবনু মাজাহ হা/৪০৮০। 


কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত ১৭৭ 


ফেলবে, একফোটা পানিও অবশিষ্ট থাকবে না। এরপর এদের দলের অবশিষ্টরা 
তাদের অনুসরণ করবে । তখন তাদের মধ্যে কেউ বলবে, এখানে হয়তো কখনো 
পানি ছিল। পৃথিবীতে তার আধিপত্য বিস্তার করবে । অতঃপর তাদের কেউ বলবে, 
আমরা পৃথিবীবাসীদের থেকে অবসর হয়েছি । এবার আমরা আসমানবাসীদের সাথে 
লড়বো। শেষে এদের কেউ আসমানের দিকে বর্শা নিক্ষেপ করবে । তা রক্তে রঞ্জিত 
হয়ে ফিরে আসবে । তখন তারা বলবে, আমরা আসমানবাসীদেরকেও হত্যা 
করেছি। তাদের এ অবস্থা থাকতে আল্লাহ তা'আলা টিডিড বাহিনী পাঠাবেন এবং 
সেগুলো ঘাড়ে প্রবেশ করার ফলে এরা সকলে ধ্বংস হয়ে একে অপরের উপর পড়ে 
মরে থাকবে । মুসলমানগণ সকালবেলা উঠে তাদের বিভৎস চিৎকার শুনতে না 
পেয়ে বলবে, এমন কে আছে যে, তার নিজের জীবন বিক্রয় করবে এবং ইয়া'জুজ- 
মা*জুজেরা কি করছে তা দেখে আসবে? তখন তাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি ইয়া'জুজ- 
মা'জুজ কর্তৃক নিহত হওয়ার পূর্ণ ঝুকি নিয়ে বের হয়ে এসে তাদেরকে মৃত অবস্থায় 
দেখতে পেয়ে মুসলিমদেরকে ডেকে বলবে, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো, 
তোমাদের শত্রুরা ধ্বংস হয়েছে । লোকজন তার ডাক শুনে বের হয়ে আসবে এবং 
তাদের গবাদীপশু চারণভূমিতে ছেড়ে দিবে । সেগুলোর চারণ ভূমিতে ইয়া'জুজ- 
মা'জুজের গোশত ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। পশুগুলো তাদের গোশত খেয়ে 
বেশ মোটা-তাজা হবে, যেমন ঘাস-পাতা খেয়ে মোটা-তাজা হয় ।৪৬৫ 


আবু সাঈদ খুদরী (৪) হতে নাবী স্ব্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূত্রে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, 


০৯৮১ ৩১৮৮ 0০৮ এএ ৩১9 লা ৩০ 
ইয়া'জু-মা*জুজ বের হওয়ার পরও বাইতুল্লাহর হাজ্জ ও উমরা পালিত হবে ।৯৬৬ 


৪৬৫. ইবনু মাজাহ হা/৪০৭৯। শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীছটিকে ভ্থহীহ বলেছেন। 
(হা/১৭৯৩)। 
৪৬৬. ভ্বহীহ বুখারী হা/১৫৯৩। 


১৭৮ ব্নয়ামতের দ্বহীহ আলামত 
১৩৮. জনপদের উপর অতিবৃষ্টি হওয়া (১,। ০ 4০ ৩5৩ 3০০) 


আবু হুরাইরাহ (স্*) হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 
55 44০ ১৫৫ ৫ এ 5১৭ 4০ ৩8106 0] ০8৮ ৬ ৮০। 25 ৫ 
শিব 


ব্য়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ জনপদের উপর অতিবৃষ্টি না হবে, এমনকি 
তাতে কোন নগরবাসীর ঘর-বাড়ি বৃষ্টি হতে মুক্ত থাকবে না ।৯৬ 


১৩৯. জন্ত বের হওয়া (| 3) 


আবু উমামাহ 6স্ট) হতে বর্ণিত, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 
চি (+)। ৩০০৫ ৬ ভি ০3০০৯ টি শা) ৩৬ এত শান ঘা 0০০৪ 
এমন জন্ত বের হবে যা কাফিরদের নাকের ডগায় দাগ দেবে । অতঃপর তোমাদের 
মাঝে তাদেরকে লাঞ্ছিত করা হবে। এমনকি কোন লোক উট কেনার পর তাকে 


জিজ্ঞেস করা হবে তুমি এটা কার কাছ থেকে কিনেছ? জবাবে সে বলবে, আমি 
এক দাগ ওয়ালার কাছে থেকে তা কিনেছি ।৯১৮ 


৪৬৭. অর্থাৎ ইয়া'জুজ ও মা*ভুজ বের হওয়ার পর এমনটা ঘটবে । আর ঈসা আ. এর সময় বৃষ্টি 
হওয়ায় জমিন শস্য-শ্যামল উদ্ভিদে পূর্ণ হবে, মানুষ স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করবে । যেমন মুসলিমে 
নুওয়াস ৫৮") এর হাদীছে এ ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে। ভ্বহীহ: মুসনাদ আহমদ (১৩/১১)। 

৪৬৮. মুসনাদ আহমদ (৩৬/৬৪৬)। 


কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত ১৭৯ 


ইবনে উমার ্ট) হতে বর্ণিত, আমি রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
বলতে শুনেছি, 
১৬৯৮ ০০ ৬৪ হা 0১৮১ ১৬১৯ ৩ এম এএ। € ৯৮ ০৮১০ ০। এ রা 
৩১০ ৬০ ০৮৪৬ ৮ 55 এ ০ ৪ 
নিঃসন্দেহে কিয়ামতের প্রথম আলামত হলো পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত হওয়া 
অথবা মানব জাতির উপর পূর্বাহ্ে 'দাব্বাতুল আরদ' নামক একটি জন্তর 
আত্মপ্রকাশ । এ দু'টির যে কোন একটি আগে এবং অপরটি পরপরই প্রকাশিত 
হবে ।৪৬৯ 


হুযাইফাহ লস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 


₹০৫৮৪ 


, 01 ১4০ ০০৪ শপ ৩:58 0৯১ ০০৪ ০৩০৯০ ৯১ 6১] এও, শেপ 
0983 ৮০ ৬ ১৩ 20৯৯ ০১85) ৩৬ হি 5৬৩ ১৫ শি ১9১৭ 


ব্য়ামতের পূর্বে দু'বার জন্ত বের হবে, এতে কতিপয় লোক আঘাত প্রাপ্ত হবে, 
অতঃপর তোমাদের বড় মাসজিদের কাছে তৃতীয় বার জন্ত বের হবে । তারপর জন্তুটি 
একজন লোকের নিকট সমবেত জনগণের কাছে আসবে, অতঃপর সে বলবে, 
পালাবে । অতঃপর জন্তুটি কাফির লোকের (নাকের ডগায়) চিহ্ন দিবে । এমনকি 
দু'জন লোক কেনা-বেচায় মগ্ন থাকবে । অতঃপর বলবে, হে মু'মিন! তুমি এটা গ্রহণ 
করো, হে কাফির! তুমি এটা নাও ।৯০ 


৪৬৯, ভ্বহীহ মুসলিম হা/২৯৪১। 
৪৭০. ইবনু আবি শাইবা (৭/৪৬৭), তাফসীরে তাবারী (৯/২০)। 


১৮০ বিয়ামতের দ্বহীহ আলামত 
১৪০. পৃথিবী থেকে কুরআন উঠিয়ে নেয়া (১৮১1 ৬০ তা)! ৬১১) 


ইবনে মাসউদ (তস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
১4855০3০১০০৪ ০৩৪ বসত ৩৯৪ ০০৪ 
৪০4০ ০০ এ 49 ০০ ৩ ও এই ৬৪ মু ও ৩ ৪০০৮ এ 
এ) এপ ৬৬ ৩০৯০ ০৪ ৩৫9) :&। ২৪০০ বড 5108 ০৩ ০১ 
[/5 :5১১] (85) ০৩ এ এ এ (৪ 
অবশ্যই এ কুরআন তোমাদের মাঝ থেকে উঠিয়ে নেয়া হবে, আমি জিজ্ঞেস 
করলাম, হে আব্দুর রহমান! কিভাবে তা উঠিয়ে নেয়া অথচ আমরা মাসহাফে 
সংরক্ষণ করেছি?! তিনি বললেন, কোন এক রাতে তা উঠিয়ে নেয়া হবে অতঃপর 
কোন বান্দার অন্তরে এবং মাসহাবে তার কোন অংশ অবশিষ্ট থাকবে না। আর 


মানুষ সকাল করবে অভাব্থস্থ অবস্থায় চতুষ্পদ জন্তর মত। অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনে 
মাসউদ পাঠ করেন, 


৮০৫৫ 


আর আমি ইচ্ছা করলে তোমার কাছে ওহীর মাধ্যমে যা পাঠিয়েছি তা অবশ্যই নিয়ে 
নিতে পারতাম; অতঃপর তুমি এ বিষয়ে আমার বিরুদ্ধে তোমার জন্য কোন 
কর্মবিধায়ক পেতে না (সূরা বনী ইসরাইল ১৭:৮৬)।%৮ অন্য রেওয়ায়েতে আছে, 


৩০১ ১ এ ৪ 290 € বড ৮০ ৪৮ 0০ ৪) পল ৩১ 065 এও 
৩০ এ ৯ 0 আখ এত ৪০০৮ ০৬ ৪৮০০ ৬ গল এ ঢা 9 পা 
অবশ্যই লোকজন দ্বলাত আদায় করবে তবে তাদের মাঝে দীন থাকবে না। আর 
অবশ্যই তোমাদের মাঝ থেকে কুরআন উঠিয়ে নেয়া হবে। লোকেরা জিজ্ঞেস 


করলো, হে আব্দুর রহমান! আমরা কি কুরআন পাঠ করি না? তা কি আমাদের 
মাসহাফে সংরক্ষণ করিনি? তিনি বললেন, কোন এক রাতে কুরআন উঠিয়ে নেয়া 


৪৭১. তাবারনীর বর্ণনা: আল-কাবীর (৯/১৪১)। 


কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত ১৮১ 


হবে। লোকদের অন্তর হতে তা ছিনিয়ে নেয়া হবে। অতঃপর জমিনে কুরআনের 
কোন অংশ অবশিষ্ট থাকবে না ৯২ 


হুযাইফাহ ইবনুল ইয়ামান (৪স্ট) হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন, 

4) ৩০১৫) ৪০০ 03 কক ও ১৭৪ ৫ ৬ ক ভা ০১৭৭ ৮6 60০0। ০০১৬ 
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ইসলাম পুরাতন হয়ে যাবে, যেমন কাপড়ের উপর কারুকার্য পুরাতন হয়ে যায় ১০৭৩ 
শেষে এমন অবস্থা হবে যে, কেউ জানবে না সিয়াম, ছ্বলাত, যাকাত ও কুরবানী 
কী। একরাতে মহান আল্লাহর জমিন থেকে তার কিতাব বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং 
একটি আয়াতও অবশিষ্ট থাকবে না। মানুষের (মুসলিমদের) কতক বৃদ্ধ দল 
ইল্লাল্লাহ” তথা আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন ইলাহ নেই একথার অনুসারী দেখতে 
পেয়েছি। তাই আমরাও সেই বাক্য বলতে থাকবো । তাবিঈ সিলা রহিমাহুল্লাহ ও 
হুযাইফাহ নস্ট) বলেন, “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” কালিমা বলায় তাদের কি উপকার 
হবে? অথচ তারা জানে না সিয়াম, ছ্বলাত, যাকাত ও কুরবানী এসব কী । সিলা 
সিলা! এ কালিমা তাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবে কথাটি তিনবার 
বললেন 18৭5 


৪৭২. তাবারনীর বর্ণনাঃ আল-কাবীর (৯/১৪১)। আব্দুর রাজ্জাকের বর্ণনা: আল-মুছান্নাফ 
(৩/৩৬১২)। 

৪৭৩. অর্থাৎ পোশাকের কারুকার্য । 

৪৭৪. ইবনু কাছীর রহিমাহুল্লাহ বলেন, শেষ যুগে মানুষের জ্ঞান উঠিয়ে নেয়া হবে । এমনকি কোন 

একরাতে কুরআনের মাছহাফ মুছে দেয়া হবে এবং মানুষের স্বৃতিপটে থাকা কুরআন ভুলিয়ে দেয়া 

হবে। জ্ঞানহীনভাবে মানুষ জীবন যাপন করবে । এ সময় অতিবৃদ্ধ ও অক্ষম লোকেরা মানুষকে 

'লা ইলাহা ইন্লাল্লাহ' কালেমার দা'ওয়াত দিবে । এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তারা এ কালেমা 


১৮২ কিয়ামতের দ্বহীহ আলামত 


১৪১. ধোয়া বের হওয়া (০৬১৪) 


হুযাইফাহ ইবনে আসীদ আল-গিফারী (স্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রি 99 ৫€95510 ৬১ 0৩৪ রর ১৪ ৮০০ ৮9 4০০ ঝা ৬০ ৬। মী 
05000৮40997 ভা 9 ৩91 ৬০১5 0৩1" :08 
9 *প &। ৪০ ৮: ঠা ৬ 5353 ০৬০৯ ৬ এম | 69) 28501 
০৪০? ০০১৯৬ ০৪০৪ ৩ চিনি :১৮ 2355) ৫১৯৮১ 0১6 
৮১১০৪ এ এ| এ ১০০ ১১ ৩০৫০০ ১৪ ১ ০ ১০০ গিলে 
একদিন আমরা বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করছিলাম, এমন সময় রসুল স্থত্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে আসলেন এবং প্রশ্ন করলেন, তোমরা কি 
বিষয়ে আলোচনা করছো? উত্তরে তারা বললেন, আমরা কিয়ামতের ব্যাপারে 
আলোচনা করছি। এ কথা শুনে তিনি বললেন, ততক্ষণ পর্যন্ত ক্রিয়ামত সংঘটিত 
হবেন না যতক্ষণ না তোমরা দশটি বিশেষ আলামত দেখবে । তারপর তিনি 
ধুন্ন,দাজ্জাল, দাব্বা, পশ্চিমাকাশ হতে সূর্য উদয় হওয়া, মারইয়াম পুত্র ঈসা এর 
অবতরণ, ইয়া'জুজ-মা'জুজের বের হওয়া এবং তিনবার ভূখণ্ড ধ্বসে যাওয়া তথা 
পূর্ব দিকে ভূখণ্ড ধ্বস, পশ্চিম দিকে ভূখণ্ড ধ্বস, এবং আরব উপদ্বীপে ভূখণ্ড ধ্বসের 


কথা বর্ণনা করলেন। এ আলামত সমূহের পর ইয়ামান হতে এক অগ্ুৎপাত 
প্রকাশিত হবে, যা মানুষদেরকে হাশরের মাঠ পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে যাবে 1৯ 


অন্য রেওয়ায়েতে আছে, 
এস এ ০৩ তি 3 
এক প্রকার বাতাস মানুষকে সমুদ্বের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে 1৯৭৬ 


পাঠ করবে । ফলে তারা এর মাধ্যমে পরকালে উপকৃত হবে । যদিও তাদের সৎ আমল এবং 
উপকারী জ্ঞান না থাকে। দ্হীহ: ইবনু মাজাহ হা/৪০৪৯। 

৪৭৫. ভ্বহীহ মুসলিম হা/২৯০১। 

৪৭৬. হ্থৃহীহ মুসলিম হা/২৯০১। 


কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত ১৮৩ 


আবু হুরাইরাহ (শট) হতে বর্ণিত, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
720 50৮21 % ০০৭০ 5০89৮ ৮ পি (3৮ ১৯5 ০০০0৪5১৫ 
এ) ০ ঠি ৮০ 2০০. 
ছয়টি ঘটনা সংঘটিত হওয়ার আগেই তোমরা নেক আমলে দ্রুততা অবলম্বন করো । 
তা হলো, ১. পশ্চিম আকাশ হতে সূর্যেদিয় হওয়া, ২. ধোঁয়া উ্থিত হওয়া, 
দাজ্জালের আবির্ভাব হওয়া, ৪. দাব্বাহ (অদ্ভুত জন্তর আবিভবি হওয়া), ৫. খাস 


বিষয় (কারো এককভাবে মৃত্যু), ৬. আম বিষয় (সার্বজনীন বিপদ বা 
কিয়ামত) 1৪৭৭ 


১৪২. কুরাইশদের ধ্বংস হওয়া (০৯) ১৩) 
আয়েশা (র্রস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 


গরু 2৮০8 8০2 এবি যা এ. পি পেত ৩ ৪48 ৮ ১ ঞ & ৫.9 পণ ৫৫ 
ডা ভক্ষা 6১৮ ০ এপ ৪ ০5০ ৯৯০ ৮০3 ক এ এপ ঝা ০৮০১ ৬ এ৩১ 
৩টি ০৭০১ এত 459 ঞ ০৭৬ ঞ। 0৮০০ 6:০৪ এ এ অত ৪ 
০০ ৬ ৬৮ €০০ ৬৪ ঠা ৮১ ৩4৬" ৭5 55:08 ২৪০১ ৬৬ চি 
৩4৪ ৮০1 ৮৫: ১৬৩ ০০। ৮৪৪০০৮০0৬৫2 ৮৪3 ৩৪৪ পল" 0৪ 
৬ ০৮ 2১০০ (৪ ১1 08 54১ ৬ 305 এজ দেএ এ ৬ 

£০০৭। ৮৫০০ 635 
রসূল একবার আমার ঘরে প্রবেশ করে বলতে লাগলেন, হে আয়েশা! তোমার কওম 
আমার উম্মাতের সাথে দ্রুত মিলিত হবে। অতঃপর তিনি (আয়েশা (নস্ট) 
বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ তা'আলা আমাকে আপনার জন্য ফিদইয়া 
নিধরিণ করেছেন । আপনি ঘরে প্রবেশ করে এমন কথা বলতে ছিলেন, যা আমাকে 
আতঙ্কিত করেছে। রসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন তা কিঃ আয়েশা 
(লস্ট) বললেন আপনি বলেছেন, আমার কওম আপনার উম্মাতের সাথে দ্রুত 


৪৭৭. ভ্থহীহ মুসলিম হা/২৯৪৭। 


১৮৪ ব্য়ামতের দ্বহীহ আলামত 


মিলিত হবে তিনি বললেন, হ্যা । আয়েশা আবার জিজ্ঞেস করলেন, তা কিভাবে? 
তিনি বললেন, মৃত্যু তাদের নিকট পছন্দনীয় হওয়া । উম্মাতের লোকেরা তাদের 
নিয়ে হিংসা করবে । তিনি বলেন, আমার জিজ্ঞস করলাম, এরপর মানুষের অবস্থা 
কি হবে? অথবা এ সময় কি হবে? তিনি বললেন, এক শ্রেণীর পঙ্গপাল তাদের 
দুর্বলদের খেয়ে ফেলবে । এমতবন্থায় কিয়ামত সংঘটিত হবে 1৮ 


আবু হুরাইরাহ (লট) হতে বর্ণিত, রসূল ছব্লাল্লাু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 
৬০৯ ৩৪ ৭৯৩: :7০ ০৪ পয ১৪ এ এ) এ ৪৬ ০ ৬০ € ৮ 


আরব গোত্র সমূহের মধ্যে কুরাইশ গোত্র দ্রুত শেষ হয়ে যাবে । আর অচিরেই কোন 
মহিলা জুতার পাশ দিয়ে অতিক্রমের সময় বলবে, এ জুতা কুরাইশদের ।৯৯ 


১৪৩. (ঠান্ডা) বাতাসের মাধ্যমে মুমিনের প্রাণ হরণ । 
(৩০৪০ 65 ০৪ ১) 


আইয়াশ ইবনে আবু রবি'আহ (শন) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
১ ০০০ এপ ভর ৩০ 0) দর্জি 1558 -০0  ঞ এপি _ ৬০ এ 
০০৪ 45 013) 


আমি নাবী হ্ল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের পূর্বে 
বাতাস প্রবাহিত হবে যা প্রত্যেক মুমিনের প্রাণ হরণ করবে ।৮০ 


৪৭৮. অর্থাৎ ছোট ছোট পঙ্গপাল। মুসনাদ আহমদ (৪১/১৪৬)। 
৪৭৯. মুসনাদ আহমদ (২/৩৩৬)। 
৪৮০. মুসনাদ আহমদ (৩/৪২০)। 


কিয়ামতের হ্থহীহ আলামত ১৮৫ 
১৪৪. বাইতুল্লাহ শরীফে হাজ্জ না হওয়া (০ 2 3) 


আবু সাঈদ খুদরী (ত্ট) হতে বর্ণিত, রসূল দ্বল্লাল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন, 


৩ পেস এ এ ৪০০ 695 এ 
কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না বাইতুন্লায় হাজ্জ না হবে ।৯১ 


১৪৫. শেষ যুগে কা'বা ঘরে আক্রমণ হওয়া (১৬)। »া ও 0 ৯১৯) 


আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (লস্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 


০৩০০৬ ৪০০৫৪০০০০৬ ০৩৯০৬ 
৩7০ ০০০০ এ এ আও বঠাড ৩ ১০) এত কহ 
4০০) এত 
আমি রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, হাবশী (সরু নলা 
বিশিষ্ট) কাবার বিনাশ ঘটাবে । কা'বার সকল রত্র-ভান্ডার লুট করবে। কাবার 
চাদর (গিলাফ) খুলে ফেলবে । মনে হচ্ছে- যেন আমি দেখছি, জনৈক টাকমাথা ও 
বাঁকা পা বিশিষ্ট ব্যক্তি কোদাল ও কুঠার নিয়ে কা'বা ঘরে আঘাত হানছে।৯৮২ 


আবু কাতাদা (স্ট) হতে বর্ণিত, রসূল ছন্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 
5৬৮০9 এন ০০। ০১5) ৬02৮ ৪৯০৩৪ 
৪7৫ ০১১৮০ 


৪৮১, ভ্হীহ বুখারী হা/১৫৯৩। 
৪৮২. অর্থাৎ বক্রতা সম্পন্ন দু'পা । মুসনাদ আহমদ (২/২২০)। 


১৮৬ কিয়ামতের হ্বহীহ আলামত 


কাবাঘরের রুকন এবং মাকামে ইবরাহীমের মধ্যবর্তী স্থানে এক ব্যক্তির নিকট তারা 
পবিত্রতা নষ্ট করবে তখন আরবদের ধ্বংসের ব্যাপারে আর জিজ্ঞেস করো না, 
এরপর আসবে হাবসীরা , আর তারা এমন ভাবে কাবাঘরকে বিনষ্ট করবে যে এরপর 
আর কখনো তা পুণ নির্মাণ করা হবে না, আর তারাই তার ভান্ডরসমূহ বের 
করবে । ৯৮৩ 


আবু হুরাইরা (৪৯) হতে বর্ণিত, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
হাবশী (সরু নলা বিশিষ্ট) কা'বার বিনাশ ঘটাবে 15 


ইবনে আব্বাস রদ্ধিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেন, 


1৮৮1 ৫ ৩০১১ এ ৬ 
আমি যেন দেখতে পাচ্ছি কালবর্ণের বাঁকা পা বিশিষ্ট লোকেরা (কা'বা ঘরের) একটি 
একটি করে পাথর খুলে এর মুলোৎপাটন করছে ।৯৮৫ 


১৪৬. পৃথিবীতে শিরকের বিস্তার লাভ হওয়া 
(০৮১৭ এ! ৩০৪] ৪১3০) 
আনাস ঞসস্ট) হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
" এ এ :১৮)01 ৬ 0 4 ৬ ৪ *১5 0" 


ব্িয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত পৃথিবীতে আল্লাহ আল্লাহ বলার কোন 
লোক থাকবে ।** 


৪৮৩. ভ্বহীহ: মুসনাদ আহমদ (১৪/২৬৭)। 

৪৮৪. ভ্থৃহীহ বুখারী হা/১৫৯৬, ভ্হীহ মুসলিম হা/২৯০৯। 
৪৮৫, ছ্থৃহীহ বুখারী হা/১৫৯৫। 

৪৮৬, ভ্হীহ মুসলিম হা/১৪৮। 


কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত ১৮৭ 


আব্দুর রহমান ইবনে শামাসাহ আল-মাহদী (্স্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
855 ৫:81 4০ 0৩ ০০৬। ০ ১৮৮ 0৫ ঞ। ০৩৪ 5০৬৪) ০০২০ ০ 2 এ আ্ড 
১) 01 ৪৭ 1 ০9০০5 6 ০৪৬৪৭ 0০০০5 ০ ০9৯ ১০ ৬৪ পু ফন 
০১৪ ৩ ৬৮ এ ৪ ০০ ৭ 0৪ ০০৬ ০. এ পু এ/১ এ ৪৯ জল পাতি 
:098 পি) কত থা ভঁক ঝা ০১৮১ অপ ৩ তি পাও 9 ৪ 0৩ 1 এল 
৪8০ ৩০৮৯০ ৫ ৮৯ ৩১৯৪ এ এ ৪৩ 0৯98 ভে ৪ ৪৮ ৩17 ৩ 
০১৪ ) ঝা ৬৬ ৮ এল 0 রি 0৪ তো চি ৮৯) 2০1 ৮৪ট ৬ 
০4০০৪ 0 ০এু। ০ ঘপ 0৩০ এড ও 0 55 0 ৭ ৮৮ ৪০ ৬.০ | 

৫৪৮০৭। 698 ৮৪৩ ০৪ 905 এই 
একদা আমি মাসলামাহ ইবনে মুখাললাদ €ভ্স্৯) এর কাছে বসা ছিলাম । তখন 
আব্দুল হ (লক) বললেন, ক্‌য় মত কেবল নিকৃষ্ট লোকদের উপরই সংঘটিত হবে, 
ওরা জাহিল সম্প্রদায়ের লোকদের চেয়েও নিকৃষ্টতর হবে। তারা আল্লাহর কাছে যে 
বন্তর জন্যই দু'আ করবে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করবেন । তারা যখন এ আলোচনায় 
ছিলেন এমন সময় উকবাহ ইবনু আমির (ঞসস্ট) সেখানে এলেন । তখন মাসলামাহ 
বললেন, হে উকবা! শুনুন, আব্দুল্লাহ কি বলছে? তখন উকবা (শ্নট) বললেন, 
তিনিই তা ভালো জানেন। তবে আমি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
বলতে শুনেছি যে, আমার উম্মতের একটি দল অত্যন্ত কঠিন হবে । যারা বিরোধিতা 
করবে, তারা তাদের কোন অনিষ্ট করতে পারবে না, বরং তারা আল্লাহর বিধানের 
উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে তাদের শক্রদের মুকাবিলায় যুদ্ধ করবে। এভাবে চলতে 
চলতে তাদের নিকট ব্িয়ামত এসে যাবে, তবে তারা এর উপরই প্রতিষ্ঠিত 
থাকবে । আব্দুল্লাহ বলেন, হ্যাঁ। তারপর আল্লাহ একটি বায়ু প্রবাহ প্রেরণ করবেন, 
সে বায়ু প্রবাহটি হবে কন্তরীর সুঘাণের ন্যায় এবং তার পরশ হবে রেশমের পরশের 
মত । সে বায়ু এমন একটি লোককেও বাকি রাখবে না যার অন্তরে একটি শস্য দানা 
পরিমাণ ঈমান থাকবে । তাদের সকলকে তা কবজ করে নিবে । তারপর কেবল 
নিকৃষ্টতম লোকই অবশিষ্ট থাকবে এবং তাদের উপরই কিয়ামত কায়িম হবে ।৯৮৭ 


৪৮৭. ভ্ৃহীহ মুসলিম হা/১৯২৪। 


১৮৮ কুয়ামতের ভ্থহীহ আলামত 


পর 4) ৬ ০) ঝট টা ৬৬ ১৪৫ ৩ ৩ ঞ রি রী ০৬ ৫৪১)) 
৩৫১ ও হা] (6৮০৮৭ 26 9 এঠ ০০ এল 2৮ উস] (৫১১ এন 
এড ৪১০4৫ ৬০ 4০৮ ৬) ঞ। ৩০ লি গজ ৩ ৩১১ ০3৫০7 4৮ ৩৪ ও 
ধর্ভাতা ০১ এ! ১১০০ এ ০ ৫ ৮ এই এ ০০১০৮ হে ০৬৬ 
আমি রসূল হ্ুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, রাত ও দিন শেষ 
হবে না, যতক্ষণ না লাত ও উধ্যা দেবতার পুজা আবার শুরু করা হবে । এ কথা 
শুনে আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ নাযিল 
দীনের উপর বিজয়ী করার জন্য, যদিও মুশরিকরা তা পছন্দ করে না”। (সূরা 
আত-তওবা ৯:৩৩)। এ আয়াত নাযিলের পর আমিতো মনে করেছিলাম যে, এ 
প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূর্ণ করা হবে । রসূল স্থত্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 
তা অবশ্যই হবে। তবে যতদিন আল্লাহ ইচ্ছা করবেন ততদিন পর্যন্ত তা বহাল 
থাকবে । অতঃপর তিনি এক মনোরম বাতাস প্রেরণ করবেন । ফলে যাদের অন্তরে 
সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান আছে তাদের প্রত্যেকেই মৃত্যুবরণ করবে । পরিশেষে 
যাদের মাঝে কোন প্রকার কল্যাণ নেই তারাই শুধু বেঁচে থাকবে । অতঃপর তারা 
আবার পূর্বপুরুষদের ধর্মের (শিরকের) দিকে ফিরে যাবে 1৮৮ 
আবু হুরাইরা স্ট) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেন, 


2৪৬ 8০1 3১ ৫7০1 ৬১ ৬ ০০১ ৪ অব্দি) ৬ ৪৮৭ 2১5 ২৯ 
৮৪ ৬ ৩১১০ 19৩ ্ ০১১ 
কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ “যুলখালাসাহর' পাশে দাওস গোত্রীয় মহিলাদের 


নিতম্ব দোলায়িত না হবে । 'যুলখালাসাহ হচ্ছে দাওস গোত্রের একটি মূর্তি। জাহিলী 
যুগে তারা এর ইবাদত করতো 1৯৮৯ 


৪৮৮. ভ্থহীহ মুসলিম হা/২৯০৭। 
৪৮৯, ভ্বহীহ বুখারী হা/৭১১৬। 


কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত ১৮৯ 
মাকতাবাতুস সুন্নাহ প্রকাশিত বইসমূহ 


১. কালিমাতৃত তাওহীদ “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ” শর্ত ও তা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ 
- শাইখ আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বায 
২. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আক্ীদাহর সংক্ষিপ্ত মূলনীতি 


-ড. নাছের ইবনে আব্দুল করীম আল-আকুল 

৩. ইসলামী আকীদাহ বিষয়ক কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাস'আলা 
- শাইখ মুহাম্মাদ জামীল যাইনু 

৪. ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা 
-আল্লামা মুহাম্মাদ আল আমীন শানক্বীতী 


৫. মানব জীবনে তাওহীদ গ্রহণের অপরিহার্যতা 


- আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী 


৬. আল্লাহ ও রসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন 

- সংকলনে ডা. মোশাররফ হোসেন 
৭. কিতাবুল ঈমান 

- ড. আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ আল আব্দুল লতীফ 
৮. কিতাবুত তাওহীদ 

- মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব ইবনে সুলাইমান তামিমী 
৯. কিতাবুত তাওহীদ 


- ড. ছুলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান 


১৯০ কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত 
১০. আকীদাতুত তাওহীদ 


-ড. ছুলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান 
১১. আল ইরশাদ- ছুহীহ আকীদার দিশারী (ঈমানের ব্যাখ্যা) 

- ড. ছুলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান 
১২. আল ওয়ার্থীইয়াতুল কুবরা (মহা উপদেশ) 

-শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া 
১৩. আল আকীদাহ আল ওয়াসিত্তীয়া 

- শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া 
১৪. শারহুল আকীদাহ আল ওয়াসিত্বীয়া 

-ড. ছুলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান 
১৫. শারহু মাসাইলিল জাহিলিয়্যাহ 

- ড. ছুলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান 


১৬.আল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া 


- ইমাম আবু জা“ফর আহমাদ আত-ত্বহাবী 


১৭. শারহুল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া প্রথম খণ্ড 
-ইমাম ইবনে আবীল ইয আল-হানাফী 

১৮.শারহুল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া দ্বিতীয় খণ্ড 
-ইমাম ইবনে আবীল ইয আল-হানাফী 

১৯. নাবী-রসুলগণের দা“ওয়াতী মূলনীতি 
- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী 


কিয়ামতের ভ্থহীহ আলামত ১৯১ 
২০. কাবীরা গুনাহ 


মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী 
২১. একশত কাবীরা গুনাহ 


-আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল মাদানী 
২২. খিলাফাত ও বায়“আত 
- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী 
২৩. কিতাবুল ইলম (জ্ঞানার্জন) 
- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছুলিহ আল উছাইমীন 
২৪. কিয়ামতের ছুহীহ আলামত- শাইখ “ইছ্াম মুসা হাদী 
২৫. “আল ওয়ালা; ওয়াল “বারা; বন্ধুত্ব ও শ্রতা] 


- ড. ছুলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান 
২৬. ইসলামে মানবাধিকার 

- শাইখ সালিহ ইবনে আব্দুল আযীয আলুশ শাইখ 
২৭. হাদীছের মূলনীতি 

- মাওলানা মুহাম্মদ আমীন আছারী 
২৮. ফিরুহের মূলনীতি 

-শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছুলিহ আল উছাইমীন 
২৯. হাজ্জ, উমরা ও মদীনা যিয়ারত 

- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছুলিহ আল উছাইমীন 
৩০.মদীনা মুনাওয়ারা 


১৯২ কিয়ামতের ভ্বহীহ আলামত 


৩১. 


৩২. 


৩৩. 


৬০ 


- ড. আব্দুল মুহসিন ইবনে মুহাম্মদ আল-কাসেম 
যাকাতুল ফিতর 

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছুলিহ আল উছ্াইমীন 
যাকাত ও দান খয়রাত 


- সংকলনে ডা. মোশাররফ হোসেন 


আওয়ায়িলুশ শুহুর আল আরাবয়্যাহ-আরবী মাসের তারিখ নির্ধারণ 
-আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ শাকির 


. আল-আজবিবাতুল মুফীদাহ (মানহাজ-কর্মপদ্ধতি) 


- ড. ছুলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান 


. দল/সংগঠন, ইমারত ও বায়'আত-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী 
. আস-সিয়াসাহ আশ-শারঈয়্যাহ (শারঈ রাজনীতি)-সাজ্জাদ সালাদীন 

. এক নজরে ছুলাত-হাফেষ যুবায়ের আলী যাঈ 

. ছিয়াম ও রমাদ্বান- সংকলনে ডা. মোশাররফ হোসেন 

. ঈদ, কুরবানী ও আক্ীকাহ- সংকলনে ডা. মোশাররফ হোসেন 

. তাইসীরুল “আল্লাম (উমদাতুল আহকামের ব্যাখ্যা)-প্রথম খণ্ড 


- আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান আল বাস্সাম 


